৮8801151940 /+১৮41108 
৬1117 61705170151 28851515105 1017 006 30৬91170798) 01 178, 


09105111791) 01 € 0৫508110178 ৬1০05 581701101 19115 ০, 
8.5.91-4.0. 


শি€৬1560 56000 61011101 
এ 1959 


৮911771506৮ : 
8/১1%১।-/1 নি ৮631%16875 
50010. 24235. (1) 


01511101)101 : 


201 ৬/551 89170391 

9৮94৯ 7৩ ৮৮০৮১০৮৪/ 
114, 88171611777 01781105111 51181 
০8108115-700 073 


নয়নসম্ুখে ঢুয়ি নাই, 
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাই" 


সেই বেলাকে । 


প্রথম গংক্করণের ভুমিকা 


রবখন্দ্রনাথের প্রাতভা বিশ্বের 'বস্ময় । তাঁহার সমধম” সাহাত্যিক 
আজ পধস্ত জল্মায় নাই, ভাঁবধষ্যতেও জল্মাইবে কিনা সন্দেহে । তান 
৬০ বংসরের আঁধককাল ধাঁরয়া কাবা, নাটক-গঞ্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গান, 
ধমতত্ু, শব্দতত্ু, রসতত্তু প্রভাতি অজন্্র ধারায় বর্ষণ কাঁরয়াছেন। সেই 


বারি ধারায় অবগাহন করিয়া শুধু বাঙাল বা ভারতবাসশ নছেন, সমগ্র 
[ব*ববাসণ সঞ্জশাবিত হইয়াছেন । 


“আশা দিয়ে, ভাষা 1দয়ে”? যে মানসণ প্রাতমা তান সাণ্ট কাঁরয়া 
[গয়াছেন, তাহা একেবারে একক এবং স্ববোশিষ্ট্য মাহমায় মাহমান্বিত 
হইয়া আলোক-শুভ্তের মতো দাঁড়াইয়া আছে । এই আলোকন্তন্ত কোনো কালেই 
[নগপ্রদশপ হইবে না-_যৃগধুগাস্তর ধাঁরয়াই আলোক 'বকশরণ কাঁরতে থাকিবে । 
তাই খাঁষকবি নিজের রচনা সম্বন্ধে নিজেই ভবিষ্দ-বাণী উচ্চারণ 
কাঁরয়াছেন - 

“আজ হতে শতবর্ষ পরে 
কে তুমি পাঁড়ছ বাস আমার কাঁবতা খান 
কৌতুহল ভরে 

শুধু তাই নহে, কাঁব তাঁহার নিজের স্ান্টর দিকে তাকাইয়া মহাকার 
বাল্মীকর মতই 'বাস্মত হইয়া বলিয়াছেন-_ 

“আম চেয়ে আছ বিস্ময় মান 
রহসো নিমগন । 

এ যে সংগত কোথা হতে উঠে 

এ যে লাবণ্য কোথা হতে ফংটে 

এ যে ক্রন্দন কোথা হতে টুটে 
অন্তর '[বদারণ' 


শধ কপই নহেন, িশববাসীও চমংকত -- 


'“ষে রাগিণখ শনি নাশাদনমান 

বিপুল হযে দ্ুব ভগবান 

মলন মত“--মাঝে বহমান 
ঘুনয়ত আত্মহারা ।?? 


এবং জয়দেবের বাণণ উতল্লথ কারয়া বলা যাইতে পারে - 
“সাধওপ, মাধহ/ীকচিশ্তা ন ভবাত ভব ভঃ শকরে ককরাসা। 
দাঃক্ষ দ্রক্ষান্ত কে ক্বামনতত মতমাস ক্ষর নখরং বসান |? 


( রধীন্দ্র-কাবা যতদিন এই পাঁথবখতে থাকবে, তে মধু, অধ্ব বলিয়া 
আল কেহ [তামাকে চাঁহবেনা, শকরা হইবে ককশিতাখয়ু ; দ্রাক্ষা, কেহ 
দেখবে না আর তোমাকে, অমৃত মতি হইয়া থাকিবে । ক্ষীরের আস্বাদ 
হইবে নগবের মত, মধ:র আমফল শোকে কাঁরবে রুন্দন )। 


আদশ-প্রথাত, অপাথিব প্রেম ও সৌন্দয'। এই সিটির পশ্চাৎপটে আছে 
একটি অতণীষ্দ্ুয় ও অধ্যাত্ম অনুভুতি । বক্ষ যেমন পাঁথবর জঠরদেশে 
তাহার 'শিকড়গৃ'লিকে প্রবেশ করাইয়া লোকচক্ষুর অস্তরালে রাখিয়া রস সঞ্চয় 
কাঁরয়। বাদ্ধত হইতে খাকে, রবণন্দ্র-প্রাতিভাও তেমাঁন প্রাচীন ভারতায় 
সাহতা, ধমরপ্ত হইতে রস আহপ্ধণ কাঁরয়া তাঁহ।র স্যাঞ্টকে রসপৃজ্ট 
কাঁরিয়।ছে। এই রসের খোরাক জোগাইয়াছে কাঁলদ।স, বা।স-বাজ্মখীকি হইতে 
জয়দেব, অপরাঁদকে উপানিষদের সঙ্গে বৈফবদশ'নের আঁচস্তাভেদাভেদ ততু ও 
লীলবাদ, হেগেলের 10681 1২৫9115), বেগস*এর গততভ্ত, কবগর, দাদ, 
ওমর খৈয়াম, হাফেজ, বাউল প্রভাতি সাধকদের গান, তত্ু। কাঁবমানস 
গাঁগিত হইয়াছে ইহাদের সংমিশ্রণে । ফলে কাঁবর স্টার অস্তরালে আছে 
ইহাদের প্রভাব । 


প্রভাব দৃইভাবে পাঁড়তে পারে- প্রতাক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে । উপাঁরউন্তু 
মনণষীদের চিন্তাধারার কিছ প্রত্যক্ষ প্রভাব দৃলকক্ষা নয়_ বিশেষতঃ 
কালদাস, জয়দেব, বৈফব রস্তত্র এবং বৈষফবপদাবলণ সাহতোর।॥ ইহাদের 


সাম্মালিত পরোক্ষ প্রভাবও বিশেষভাবে সংরুয় । 


আলোচ্য গ্রন্থে বৈষবদশ্“নের অচিশ্তাভেদাভেদ-তত্ু ও বৈষব-পদাবলণ 
সাহিত্য, রবখন্দ্র-সাহত্যকে কি ভাবে রসাঁসন্ত কাঁরয়াছে, তাহার সাঁবশেষ 
আলোচনা করা হইয়াছে । উপহ্থাপিত বিষয়বশ্রুটি নূতন নহে । ইতোঃ- 
পঁবে বহু সমালোচক এই বিষয়টির উপর আলোক-পাত কারয়াছেন সন্দেহ 
নাই ; কিস্ু কেহই পূর্ণাঙ্গরূপ দান করেন নাই । ফলে এই বিষয়বস্তু 
সম্পকে একট দধঘ'তম আলোচনার অবকাশ আছে বাঁলয়াই, এই দুরুহ- 
কর্মে হস্তক্ষেপ কাবিয়াছ । ভীরু হস্তের রচনা-ভুলত্যাট থাকিবেই। এই 
গবেষণা 'িনকন্ধ রচনাকালে যেসকল স্মালোচক ও তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে 
উপকরণ আহরণ করা হইয়াছে তাঁহাদের নাম ও গ্রস্থনাম এই গ্রন্থে উল্লেখ করা 
হইয়াছে । এই সনে তাঁহাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কারতোছ। 


আম পাণ্ডত নই, সাংহতাক নই, সাহত্য জগতের একজন সামান্য 
পদ।াতক মাত্। পদাতকের পক্ষে মহারথসর সমালোচনা করা যেমন কাঠন, 
ঠিক তেমনি আমার পক্ষে 'রবি-রমিমর' বিচার 'বিশ্রেষণ করাও 'দ:রুহ' এবং 
ইহা সম্ভবপর হইয়াছে আমার সাহতা-পথের দই দিশারশর অন-প্রেরণায়। 
সেই দুই 'দশারখ হইতেছেন- জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সংনশতি কুমার 
চট্রোপাধ্যায় এবং মনাষী ডঃ সুকুমার সেন। ইত্হাদের সাহাধ্য না পাইলে কি 
হইত তাহা বলা দুদ্কর। এই প্রসঙ্গে রাঁচ 'বিশবাবদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ 
[চশ্তরঞ্জন লাহার নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ কারতে হয় । ডঃ লাহা যে শুধু 
কাষেণর অগ্রগতির সহায়ক ও নদে'শক ছিলেন তাহা নহে । তাঁহার প্রচেষ্টায় 
এই গবষণা গ্রন্থটি বাঁচি ি*বাবিদ্যালয়ে ডি লিট উপাধি প্রাপ্তর জনা দাখল 
কাঁরতে পারছ । 


এই গবে্ষণা-গ্রশ্থের পরখক্ষক ছিলেন ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, 
ডঃ সংকুমার সেন এবং ডঃ চিত্তরঞ্জন লাহা। তাঁহাদের সপ্রশংস অন:হমোদন 
লাভের ফলেই রাঁচ 'বধ্বাবদ্যালয় আমাকে ভি লিট, উপাঁধ প্রদান পৃব্বক 
সম্মানিত কাঁরয়াছেন । ডঃ সুনীতি কুমার এই গ্রন্থ সম্বন্ধে ষে সপ্রশংস আভমত 
প্রকাশ কাঁরয়াছেন তাহা এই গ্রন্থের পুরোভাগে মাদ্ুত করা হইয়াছে 
বহুমূলা গিিরোভূষণ হিসাবে । আজ ডঃ সুনীতি কুমার আর ইহলোকে 


নাই, [তান গ্রন্থাটিকে মাদ্ুত অবস্থায় দোঁখিতে ইচ্ছৃক ছিলেন ; কজ্ঞু বহুবিধ 
শস্করায়ের ফলে তাহার জগবদ্দশায় গ্রন্থাট মাদুত কাঁরতে পার নাই । এই 
কথা, প্মাঙপটে উদত হইয়া আমার অস্তরাস্মাকে বেদনা-প্রুত কাঁরয়াছে। 


এই গ্রন্থ-রচনায় অনপ্রেরণা যোগাইয়াছে আমার কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা অধাক্ষ 
জয়ন্ত কুমার চত্তবন্তণ ও সহধাদ্মিনণ বেলা দেবখ এবং আমার প্রান্তন ছাতশ, 
কল্যাপণয়া রুব ভাওয়াল (দাস )। বেলাদেবগ আজ আর নাই-_- “বেলা' 
বেলায় ঝারয়া পাঁড়িয়াছে । বেলা গ্রন্থাটকে মাদ্রুত অবস্থায় দোখয়া যাইতে 
পারলনা । এই গ্র্থট বথাদময়ে মাদুত কারবার জন্য কাঁলকাতার বহু 
[বিশিষ্ট পহশুক প্রকাশকের দ্বারগ্ছ হইয়াছলাম, কিন্তু বাবসায়ক 'ভাত্ততে 
গাবেষণা-্রস্থ মদ্রুত করা চলে না বলিয়াই তাঁহারা 'ফিরাইয়া 'দিয়াছেন। 
প*চমবঙ্গ সরকারের কাছে, 'বিশ্বভারতখ, রবখন্দ্রভারতখ, ভারত সরকারের 
নিকট আবেদন কারয়াছলাম, কস্তু সহায়তালাভে বণ্িত হইয়াছি। 
[বশ্বাবদ্যালয় মঞ্জর কাঁমশন-এর নিকট অর্থ সাহাযোর আবেদন কারয়াছিলাম 
কিন্তু তাঁহাদের ইচ্ছা থাকা সত্তেও আইন-ঘাঁটত পদ্ধাতির জন্য অপারগ 
হুইয়াছেন। আসাম সরকার পূবে অথ সাহাষ্য দিতেন, এবং আমার 
পিএইচ. 'ডির গবেষণা গ্রস্থাট আসাম সরকারের অথে'ই মাাদ্রুত হইয়াছে । 
এখন এ প্রক্পাঁট বাতিল করার ফলে- রাজা সরকারও অর্থ সাহ।য) কাঁরতে 
পারেন নাই। তবে স্বজ্পমূল্যে কাগজ ক্রয় কারবার ব্যবন্থাণ্দ কারয়া 'দিয়। 
আমাকে কৃতজ্ঞত।পাশে বন্ধ কারয়ছেন। রাজাসরকারের এ সাহাব না 
পাইলে নিজবায়ে গ্রস্থাট মুদ্রণ করা আমার সাধ্যাতপত ছিল । 


[ব্ষয়বন্তাট বহু াবতাকিত। 'বাভন্ন সমালোচক এই বিষয়াটর উপর 
[বাভন্ন মতামত 'দয়াছেন । এই প্রসঙ্গে বলা বাইতে পারে- গণিতের প্রশু 
ও সাহত্যের প্রশ্ন এক নয়। গাঁণতের প্রশ্বমালার উত্তর দেওয়া থাকে 
পারশিন্টে। এ উত্তরের সঙ্গে না মেলা পরশ অঞ্কটি যে ভুল হইয়াছে তাহা 
অনস্বীকার্ধ । কিনতু সাহতোর ক্ষেতে এ নীতি অচল ; সৃতরাং সমালোচকদের 
নিজস্ব দৃষ্টি ভাঙ্গর জন্য পার্থক্য থাকবেই । আলোচ। গ্রন্থের গ্রন্থকার যে 
সম্থান্ত গ্রহ কাঁরয়াছেন, তাহাও যে 1নভু'ল একথা বলাও ধূস্টতামান্ধ । তবে 
রস্থকারের পরম সৌভাগ] ষে আচার্য সংনগাতি কুমার ও আচাধ' সুকুমার 


সেনের সপ্রশংদ অন:মোদন লাভ কাঁরয়াছে । 


প্রচ্ছদপট অঞ্কন কাঁরয়াছে কল্যাণয়া শ্রীমতী বাসবশ বস (পান 
বাজার, গৌহাট?)। এই নবীন শিজ্প-রাঁসকাকে আমার আস্তীরক শুভেচ্ছা 
জানাই । মুদ্রণ প্রমাদও বেশ কিছ রাহিয়া গিয়াছে । তাই পাঁরশেষে চটি 
[বচ্যাতির জন্য সংধখজনের নিকট এই প্রার্থনা__ 


সাধহজন শুধু ক্ষাময়া মোরে 
দোষছুকু ভুলে গৃণটুক ধরে 
ধন্য মানব জীবন ভরে 

কথা বাঁলয়াছ যে দুই চার 


শ্রীঅজয় কুমার চহ্কবর্তী 


দিতীয় সংস্করণের ভুমিকা 


“টবফব পদাবলখ-সাহত্য এবং রবখন্দুনাথ” গ্রস্থাট প্রকাশিত হয়েছিল 
বাংলা ১৩৯৩ সালের জৈোচ্ঠ মাসের দুই তাঁরখে-'বদ্ধ পুণিমার দিনে) 

ক বই আমার গৌহাটণ বাসায় ছিল এবং কিছু ছিল আমার ধুবড়? 
বাড়তে । ১৯৮৮ সালে ধবড়গতে যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল- সেই ধরণের 
বন্যা প:বে বাপরে আজ পধণন্ত হয়ান । সেই বিধবংসণ বন্যায় ধৃবড়শ শহর 
তথা আমার বসত বাড়শ সাত ফুট জলের নাচে ছিল প্রায় ছয়-সাত 'দন। 
ফলে আমার অন্যান্য বই-এর সাথে এই বইটিও বন্যা কবলিত হয়ে বিনষ্ট 
হয়েনায়। 


নানা প্রাতকুল অবস্থার মধো দগঘ" 'দনের প্রচেঞ্টায় প্রস্থাট প্রকাশিত 
করোছিলাম। প্রথম সংস্করণ শেষ হবার পর. পাঠকদের কাছ থেকে আশান.- 
র্‌প সাড়া পেয়ে আমার পক্ষে এ গ্রন্ছ পৃনমূৃদ্রণ করা অঙ্ন্তর মনে করে আম 
আসাম রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন 
মল্ক"-এর আঁথক সাহাযা প্রাথ'না করেছিলাম । রাজ্য সরকার আমার 
আবেদন বিশেষ 'বিবেচনাযোগ্য বলে অনুমোদন করে আমার আবেদনপত্র 
[দঙ্ল? দরবারে পাঠিয়ে দেন। 


গকছুকাল পর 'দিজ্লবর [নদেশানুসারে প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজ 
শাঠয়ে দেওয়ার পর ১৯৯২ সালে মে মাসে এ মন্তুক আমার আবেদন মঞ্জুর 
করেন। এই সংস্করণাট (পাঁরবতিত ও পাঁরবধিত) কেন্দ্রীয় লরকারের “মানব 
উন্নয়ন মন্্রক-এর অরানুকুলে মাাদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হল। এর জন্য আমি 
আসাম সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ । উপরন্তু শ্রীধ্‌স্তা মমতা 
বন্দ্যোপাধ্যার়কে (প্রান্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ) আস্তারকতা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করছি । এ বিষয়ে তাঁর সহানভাতি লাভ করেছিলাম । 


আস্তারক চেষ্টা সত্তেও সামানা কিছ মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেছে, বাঁদও তা 
পাঠকের রসাস্বাদনে বধু ঘটাবে না। আশা কার এই সংস্করণাঁট সংধণ 
পাঠক-পাঠিকাদের কাছে প্‌বের মতই সমাদর লাভ করবে । 


বইটি ছেপেছেন বনলতা আর্ট প্রিন্টার্স ; ঘোলা, সোদপৃর। 
বনলতা আর্ট 'প্রশ্টাসের সত্বাধকার? শ্রীশ্যামল রঞ্জন দাস এবং কমপদের 
আম ধন্যবাদ জানাচ্ছ। প্রেস ও আমার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছে 
প্রীতপন কুমার বিশ্বাস -তাকে আমার আশখর্বাদ জানাই । 


শ্রীঅজয় কুমার চক্রবর্তী 


[7 লিখেদন/২৮৯ 

[7 প্রেম বৈচিন্তা। ২৯৩ 
[ আক্ষেপানরাগ ২৬৬ 
[7] ঝৃলন/২৯ও 

[ ] প্রোষিতভত্কা/২৯৮ 
[7 ভাবোল্লাস/৩০০ 

[1 সভোগ।৩০২ 

| 7 1মলন/৩০৩ 

[7 বাৎসল্যমরস/৩০৮ 


॥ যোড়শ অধ্যায় || ৩১৪-- ৩২৫ 
[1 বৈষফব-মানস/৩১৯৪ 

| সপ্রদশা অধ্যায় ॥। ৩২৬-__-৩৩৫ 
[1 সমন্বয়/৩২ঙ 

॥ অস্টাদশ অধ্যায় 11 ৩৩৬--৩$০ 


[) উপসংহার/৩৩৬ 


552 )০-- 


বৈষুৰ পদাবলী সাহিত্য এবং 
রবীন্দ্রনাথ 


--£ প্রধন অধ্যায় £৮- 
( প্রচোবরা ) 


“অপারে কাবা-সংসারে কবিরেকঃ প্রজাপাত।” 
কাবা-সংসারে কাবিরা "দ্বিতীয় প্রজাপাতি। অথাৎ ব্রহ্মা যেমন 
জগতের সাঁঞ্টকর্তা । কবিরাও ঠিক তেমান কাব্য-জগতের সদ্টিকত'। 
কবিরা শুধু স্টিক নহেন - 


'ত্ীণ ছন্দাধাস কবয়ো বি যে 'তিরে 
পুরুর্পং দর্শতং বি*ব চক্ষণম, 
অপো বাতা ওষধয়স 

তান্যেকাস্মন: ভুবন অপিতান।” 


কাঁবরা তিনাট ছন্দের সাধক । তাঁহারা জরামতুয রহিত । কবিরা 
তাঁহাদের রাঁচত কাবোর দ্বারা আমাদগকে রক্ষা করেন। তাঁহারা বিশ্ব চন্তের 
দত। তাঁহাদের সহম্র চক্ষু । তাঁহারা একাঁটি লোকে বাস কারয়া 
সবলোকের রহস্য দোখতে পান। যে রস ও রহস্যের, প্রেম ও 
সৌন্দষের, শোক ও বেদনার দৃংথখ ও আনন্দের সষ্টি দ্বারা এই বিশ্ব- 
জীবনকে আমরা পাই ও ভোগ কার, সেই সষ্টি কাবরা আমাদের 
1দয়াছেন _ 


"অমৃত সন্নিহ বেখেতঃ সংশ্ঞান পশ]াস |” 


যবখন্দ্রনাথের সংষ্টিও প্রজাপাত রহ্গার সৃষ্টির মতই মনোহর, মলোরন। 


[ ২ ) 
'ধশ্তনি আধুনিক বৃগের মছত্রম কাব । উপরন্তু রোমাপ্টিক। 


রবণন্দ্রনাথ সংস্কৃত, বাংলা, পাল, প্রাকৃত, অবহ্‌টঠ, ইংরাজি সাঁহতোর 
সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত 'ছিলেন। তাঁহার চিন্তাধারার সঙ্গে প্রাচীন 
ভারতশয় সাঁহত)- বিশেষতঃ কালিদাসের চিন্তাধারার সাদশা পরিলক্ষিত 
হয়। 


“তসমাদ-গঙ্ছেরনহবনখলং শৈলরাজাবতণর্ণং 
জহেঃ কন]ং সগর-তনয়-ফ্বগণসোপানপঙণান্তম- 
গোৌরখবস্ত্র--দ্রুকাটিরচনাং যা বিহসেোব ফেইনঃ 
শত কেশগ্রহণমকরে।দজ্দলগো মিহস্ঞা 1” 


রবধন্দ্রনাথের “সহংক্লা”র “বিজয়গ” কাঁবতার এই অংশাটকে বার বার 
গ্ময়ণ করায়-_ 


“কানন-পর ছায়া বলায় 
ঘনায় ঘনঘটা 

গঙ্গা যেন হেসে দ-লায় 
ধজটর জ্টা 1” 


অথবা __ 


“বমাাণি বীক্ষা মধুরাং*চ নিশমা শব্দান 
পধৎসকো। ভবাতি যৎ-সীথখনোহাপ জন্তুঃ1 
তচ্চেতসা স্মরাত ননমাবাধপৃব“ং 
ভাবাস্থরাণ জননাস্তর-সোহদানি 1” 


পণ্টমোহঙ্ক / আভিজ্ঞান শকুস্তলম- / কালিদাস । 


এই শ্বোকাঁটর দ্বারা মহাকাঁব কালিদাস গোচর ও অগোচরের মধ্য, 
যত'মান ও অতশতের মধো, লোক ও লোকানুরের মধ্যে মানবাঁচত্তের রহস্যময় 
অবচেতনার দ্বারা সেতুবন্ধ রচনা কারয়াছেন। 


[ ৩ 1 


রবখন্দ্রনাথের বহ্‌ কবিতায় কালিদাসের এই শ্রোকটির আঁভিনব 
সম্প্রসারণ লাক্ষত হয়। বসম্ধরা কাঁবিতার়-- 
জাগে মহাব্যাকুলতা 
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা 
মন যবে ছিল মোর সবব্যাপথ হয়ে 
জলঙ্ছলে অরণোর পল্লব-নলয়ে 
আকাশের নখালমায় |": 
'উবশন' কবিতায় এ শোকের অনুরণন পাই-- 
'তাই আজ ধরাতলে বসস্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে 
কার চর 'বরহের দশর্ঘমবাস মিশে বহে আসে। 
পৃণিমাশনশগথে যবে দশাঁদকে পাঁরপর্ণ হাঁস 
দর স্মাতি কোথা হ'তে বাায় বাকুল করা বাঁশি 
“রে অশ্রুরাশি |? 
এই ভাবাটি রবীন্দ্রনাথের প্রপম দিকের একটি গদ্য রচনায় পাই 


''ভাবৃকলোক মাকেই অনুভব কাঁরয়াছেন আমরা মাঝে মাঝে এক প্রকার 
[বির বের ভাব অগভব কারি, তাহা কোমল বিষাদ, অপ্রথর সংখ **+ 
বেন কৌন সমাক আমাদের হদয়ে এই প্রকার ভাবের আগবিভগব হয় তাহ। 
আলোচনা করিয়া দোখিলেই উত্ক বা/কার সততা গুমাণ হইবে । জোৎসু- 
রাতে দর হইতে সংগণতের সঙ শুনিলে সংখসপশ বসন্তের বাতাস বহিলে, 
পুহেপর ঘ।ণে আমাদের হৃদয় কেমন আকুল হইয়া উঠে, উদাস হইয়া বায়। 
কিস জ্যোৎসা, সংগগিত। বসন্তবায়ু। সহ্গাত্ধের ন্যায় সুখসেব্য পদার্থের 
উপভোগে আমাদের হাদয় অমন ব্যাকুল হয় কি কারণে 2” (বস্তুগত ও 
ভংবগত কাঁবতা অপ্রচলিত সংগ্রহ, ১ম থণ্ড )। 


রবখন্দ্রনাথের কব-চত্তে এই ভাবাট দগঘকাল ধাঁরয়া ?ছিল। তাই 
“কাঁড় ও কোমল" এর “মতি! ; মানসশীর?” অনন্প্রেমণ, কুহধ্যান । 
“সোনারন্তরগ'র “সমুদ্রের প্রত" : িতসগেশর প্রবাস? প্রভৃতি কবিতায়, 
“জননাশ্ুর সৌহদান''র প্রভাব পারিলাক্ষিত হয়। 
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কাঁলিদাসের সঙ্গে রবধন্দ্রনাথের সাদ-শ্য যেমন ধবপুল ঠিক তেমাঁন 
বৈকফব পদাবলখর সঙ্গেও । ডাঃ সংকৃমার সেন বলিয়াছেন “রবখন্দুনাথের 
পূবে ভারতীয় সাহতোর মৌলিক [বচারের তিনাট দিশদশনণ পাই । 
খগবেদ-সংহতা, কালদাসের কাবা-নাটক ও বৈফব পদাবলপ রবখন্দ্র পৃব- 
ভারতণয় সাহতোর সমুচ্ছিঃত ঘিক্‌ট। এই িক্‌ট নিঃসত কাব্য-প্রেরণার 
সঙ্গে-- কালের গাঁতকে বতটা সম্ভব-- রবণন্দ্রনাথের সাহত্া-ভাবনার 
অন্তর্বাহশ যোগ আছে। বোঁদক সাহার সঙ্গে প্রবতখ ভারতীয় 
সাহত্যের সংযোগ ম্বভাবতই অনেকটা শাগিল । *** বৈদিক সাহতোর 
সঙ্গে সংস্কৃত সাঁহতোর যোগসূত দুলাক্ষ। 1 ভাষা ব্যব্ধানও প্রায় দুগ্পার । 
অতএব বৈধব পদাবলগতে ও কালদাসের কাবো রবীন্দনাথের প্রবেশ 
যেমন সহজ ও অবারত হইয়াছল বোৌদক সাহতো- অবশ্য উপান্ষদ 
ছাড়া- তেমন নয়।' 


(বাঙ্গলা সাহতোর ইতিহাস । ৩য় খণ্ড / রবীন্দ্রনাথ, পৃ, ১২) 


ধগ্‌বেদে বষা সঞ্জীবন খত, নবজশীবংনর আমবাসবহ । বোঁদক কাব 
বর্ধা-মেঘপুঞ্জকে পজ“নাদ-তর:পে কল্পনা কাঁরয়াছেন । মেঘদতৈ পজনেোর 
বাহন 'বিরহ-সম্তপ্তের শরণ হইয়া পিরাহণণর নিকট সমাম*বাস বহন কাঁরয়া, পথে 
উদ-গৃহখতালকাস্তা পাঁথক বাঁনতাকে আসন্ন প্রিয়-সমাগমর প্রতায় দিতে 
1দতে চলিয়াছে ! বেদে বর্ধা জড় জখ্বনের ভরসার সম্বল, মেঘদ-তে 
প্রেমজীবনের আশার । বৈষব পদাবলীতে রূপ আরও পরিবতিত। 
যেখানে মেঘ বিরহণকে পারত্যাগ করিয়া বিরাহণখর অন্তর ছাইয়া ফেলিয়াছে। 
বৈফব পদাবলশতে বর্ষামেঘ বিরহ মিলনের যবনিকা রচনা কাঁরয়াছেন। 
এখানে বর্ষা যেন দ:তখ - আমবাসনের সম্বলে পারণত 


রবীন্দ্ুনাথের কাঁবতায় বর্ষা জীবনসত্তার নিগড় 'নিহেতু ব্যাকুল প্রত্যাশা 
রুপকের মত। রবা্দ্ুকাব্যে বর্ষা বি্বধতুরঙ্গে জীবলণীলা নাটের মাথুর 
দশ্যের মত বৈফব কবির মতই রবাঁম্দ্রনাথ বলয়াছেন-_ 
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“এভরা বাদ্রশদনে কে বাঁচবে শ্যাম বিনে 
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়। 
[বিজন যমৃনা-কলে [বিকশিত নীপ মূলে 
কাঁদয়া পরাণ বুলে 'বরহ ব্যধায় 7” 
মানসণ / পনর । 

রাধাকৃঞ্ণ, ধমুনা, বাঁশি, মথুরা, রবীন্দ্রনাথের কাঁব-ডাবনাকে অনেকখানি 
প্রভাত করিয়াছে । রবীন্দ্রনাথ নিজেই সে কথা স্বীকার করিয়াছেন । 
১৩২৮ সালে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শখল মহাশয়কে 'লাখয়াছিলেন-_ 

“বৈষব সাহত্য এবং উপানষদ 'বাঁমাশ্রত হইয়া আমার মনের হাওয়া 
তৈয়ার কাঁরয়াছে। নাইট্রোজেন এবং আকঝজেন যেমন মেশে তেমান 
করিয়া তাহারা 'মশিয়াছে।” 

আলোচ্য গ্রন্থে কবির উপর উর্পনিষদের প্রভাব কতটুকু তাহা নির্ধারণ 
করা হইতে আমরা [বরত রাহয়াছি; কারণ কাধর মনের হাওয়ায় 
উপাঁনষদের প্রভাব কতদূর তাহার বিচার ও বিশেষণ অনেকখান হইয়াছে । 
িকম্তু “বৈফবণয় হাওয়া" কবি-মানসে কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে 
তাহার যে-আলোচনা অদ্যাবাধ হইয়াছে তাহা আলোচ্য গ্রন্থকারের নিকট 
অপ্রচুর বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । সৃতরাং এ 'বিষয়-বস্তাটকে অবলম্বন 
কারয়া দ্ঘ আলোচনার অবকাশ থাকায় এই গ্রস্থাট রাচিত হইয়াছে । 

রবশন্দ্রকাব্যে বৈষ্বীয় দৃষ্টি ভাঙ্গ সম্পর্কে ডঃ সনগতি কুমার 
চট্টোপাধ্যায় ডঃ সকুমার সেন, ডঃ শশীভুষণ দাশগন্প্ত, ডঃ ল:রেন্দ্রনাথ 
দাশগুপ্ত, ডঃ"নখহার রঞ্জন রায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ ক্ষুদিরাম 
বসু, ডঃ উপেন্দুনাথ ভগ্টাচার্য। ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ডঃ বিমান 'বিহারখ 
মজুমদার, ডঃ হরেকৃফ মুখোপাধ্যায়, প্রমুখ সুধী সমালোচকেরা নানাভাবে 
আলোচনা কারয়াছেন ৷ 

গ্ন্থশৈষে এ সকল 'সুধণ সমালোচকের নাম ও তাহাদের রচিত গ্রন্থের 
নামোল্লেখ কাঁরয়া তাঁহাদের নিকট আলোচ্য গ্রন্থকার সকৃতজ্-চিত্তে খপ 
স্বীকার কারতেছে। 


-_ দ্বিতীয় অধ্যায় __ 
( বৈধরতা ৫ বৈষ্ণব পদাবলী ) 


বৈফব পদাবলশ সাহত্যের আলোচনার প্‌বে বৈষবতা 'কি তাহা জানা 
একান্ত প্রয়োজন । কারণ বৈষব ধম্মের সঙ্গে বৈষধব পদাবলগ-সাহিত্য 
গতপ্রোত ভাবে জাঁড়ত। 

সংক্ষেপে বালিতে গেলে বালিতে পারা যায় যে ভগবান বকে 
অবলদ্বন কারিয়া যে ধর্ম ও দর্শন সন্টি হইয়াছে তাহাই বৈফবতা। 

ভারতীয় সাহত্যে প্রাচশনতম নিদশ'ন হইতেছে-খগবেদ। ভিন্ন 
দেবতার উদ্দেশো এবং এক বা বহ দেবভাবনারা বাঁমশ্র অনভূতি ও আবেগের 
মধ্যেই খগ-বেদের সান্তরগাল রচিত। 

খগবেদের প্রধান দেবতাগ্ালর মধো ইন্দ্র, বরুণ, মির, বিফ, রদ, 
সাঁবতা, অর্ধমা, সুষণ্য, ভর্গ পজন্য, যম আম্বনগদ্ধয়। বহস্পাতি, ত্বদ্টা, বসু 
গণ, আগু, সোম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দেবতাদের প্রাতিমা ছিল না। বজ্ঞে 
ধাহাদের আহলান করা হইত তাঁহারা অলক্ষ্যে উপস্থিত হইতেন। তাঁহাদের 
প্রতাক্ষ দত অথবা প্রাতাঁনাধ ছিলেন আগু । দেবতাদের উদ্দেশ্যে 'হাবিঃ 
আগুতে অপণ করা হইত। আগু যথাম্থানে তাহা পেনছাইয়া দিতেন। 
সেই হিসাবে খগবেদের ধর্মাচরণকে 'আগুযোগ” বা 6 ০91 বলিলে 
অতুযান্ত করা হইবেনা। বোদক ধুগের পর যে দৃইট দেবতা ব্রাহ্মণ্য 
ধর্মে ও সাঁহতো মযখ্যচ্থান লাভ কারয়াছেন, সেই রুদ্র ও বিফ বেদের প্রধান 
দেবতাদের অনাতম । রুদ্র 'অসর' দেবতা, বিষ “দেব' দেবতা । 

[বিফ:, কৃ, বাসৃদেব, মধৃস্‌দন, গোপাল মূলতঃ এক । এই একশকরণ 
একাদনে হয় নাই। বোঁদিক 'বফর পাঁরণাম [িফু-কৃফ, পরবতখকালে 
[বিশেষ কারয়া কৃ হইয়াছে । পুরাণে কৃ শিশু ও কিশোর, ধগবেদে 
[বিফ বা”, কুমার? ; পুরাণে কৃষণ “গোপবেশশি বিফ । খগ্‌বেদে বিফ 
'গোপ” নহেন--গোপা অর্থাৎ রক্ষাকভ? ( বিফোর্গোপাঃ ) গোধনের সঙ্গে 
[বিফ ও কৃষ্ণের সম্বন্ধ আগাগোড়া । পুরাণের কফ বজে গরু চড়াইতেন ; 
খগবেদের বক “পরম পদে” অর্থাৎ উদ্ধতম-লোকে পরবতর্কালের বৈকৃষ্ঠে 
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আরও পরবতশ কালের গোলোকে গরু চড়াইতেন । উদ্ধ“তমলেোকে প্রচুর 
বহৃশঙ্গ লঘুচার গরু ছিল-- “যন্ত্র গাবো ভূর শুঙ্গা য়াসঃ' 1 পুরাণে 
[বফৃ-কৃষফের নাম-মাধব-। মধু দৈত্যকে নিধন কাঁরয়াই তান মাধব ও 
মধুসংদন (মধু পাঁরবেশক ) রূপে খ্যাত--“াবফোঃ পদে পরমে মধৰ 
উৎসঃ” । খগবেদে বিফ ইন্দ্রের সহষোগণ, কিন্তু ইন্দ্রের প্রাধান্য বির 
উপরে এবং পুরাণে ইন্দ্র স্থান বিষ্ণুর নশচে। প্রথমাবশ্থায় বোদক আধদের 
মধো ইন্দ্র-প্জকের সংখ্যা অধিক ছিল, কিস্তু কালক্রমে বিফু-পৃজকের সংখ্যা 
বাদ্ধ পাইতে থাকে । ইন্দ্র ও বির দ্বল্ লইয়া সেই ধুগে কাহিনপও সষ্টি 
হইয়াছল। ইন্দ্র ও বিফু-কৃষের বিরোধের দুইটি কাহনশী পুরাণে আছে-_ 
“পারজাত হরণ” ও “গোবধ্ধন-ধারণ”" | 

পাঁরজাত-হরণ উপাখ্যানের কোনো উল্লেখ বোৌদক সাহত্যে নাই, 
গোবর্ধন-ধারণ-কাহনখর উল্লেখ আছে । ইন্দ্রের ধারাবর্ধণ হইতে গোকুলগ 
রক্ষার জন্য কৃ গোবদ্ধন পবত ছাতার মত ধারয়া ব্রজবাসখ ও গোধন রক্ষা 
কারয়াছিলেন । বোৌদক-কবির কাঁব-কঞ্পনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বক 
পৃথিবীর উদ্্ধ আকাশকে থামের মতো ধারণ করিয়া আছেন (যো অস্কভায়দ 
উত্তরং সধগ্থম ) তাহারই তলায় মর্তয-অমতেযর বাস । কৃষ্ণলখলার মধ্যে 
যে কয়েকাট ব্রজ-কাহিন? পৌরাণিক কালে সবাঁধক সুপাঁরচিত ছিল তাহার 
মধ্যে 'গোবদ্ধন ধারণ" প্রধান । কৃষের ব্রজলশলা বাক-ীশল্পে প্রাথত 
হইবার পৃবে মৃতিশল্পে প্রচালিত হইয়াছল। 


গোবদ্ধন ধারণের সঙ্গে আর একটি উপাখ্যান 'বিজাঁড়ত। কৃষের 
অবতারত্বের পরাক্ষা কারবার জন্য রক্গা ব্রজের সমস্ত গোবৎস হরণ কাঁরয়া 
গোবদ্ধন কন্দরে ল্‌কাইয়া রাখয়ছিলেন কৃফ নকল গোবৎস সষ্টি কাঁরয়া__ 
গোমাতা, ব্রজবাসণর মনোরঞ্জন কাঁরয়াছিলেন । পারিশেষে ব্রহ্মা লঙজিত 
হইয়। গোবৎস ফরাইয়া 'দিয়াছিলেন। 

[বফুর ভ্রীবরুম সম্বন্ধে ধগূবেদে পাই- (ইদং বিফ্াবক্রমে তেধানিদধে 
পদং")। বিষ (বি*ব) পারক্রমা করিয়াছেন, তিনি তিনবার পদক্ষেপ 
কাঁরয়াছেন। 


| ৮] 


খগ্‌বেদের এই কাহিনীর অংশ-বশেষ এতরেয় ব্রাহ্মণে আছে-_ইন্দ 
বিফ ও অসুরদের বুদ্ধ ও মৈগীর মধ্যে। এই কাহনীর রূপাস্তর কাণ্ব- 
শাখার শতপথ-ত্রাঙ্ষণ গ্রন্থেও আছে । সেখানে বিফৃ-_ বামন", তবে িবিক্রম 
নহেন-_-শয়ান । 


পুরাণে বিফৃর মোহিনণর:প ধারিয়া অসুরদের বঞ্চনা করিয়া দেবতাদের 
অমৃত পাঁরবেশনের যে উপাখ্যান আছে তাহার বীজ, শতপথ-বাহ্ধণ গ্রন্থেও 
আছে। 


বৌদক-সাহত্যের শেষ পর্যায়ে উপানষদ | সাধারণ লোকের 
জণবন ধারায় বোদক কর্মকাণ্ডের প্রঅক্ষ প্রভাব ক্রমেই কমিয়া বাইতে সর 
করে। ধর্মভাবনা ও দৈবাচস্তা নৃতন নৃতন পথে ধাঁবত হইতোছিল। 
ভারতবধে'র দন, জ্ঞানের উৎস উপনিষদ: । রূপক গল্প (81158015 2170 
7818019 ) উপাঁনধদে উচ্চ-কোটি প্রাপ্ত হইয়াছে । 


ছন্দোগা-উপনিষদে ““দেবকাঁ পুত” কৃষের উল্লেখ আছে । তৈত্তিরণয় 
আরণ্যকে 'বিফুই বাসুদেব হইয়া পাঁড়য়াছেন। খষ্টপূর্ব ষ্ঠ শতাব্দে 
লেখা পাঁণানর “অন্টাধ্যায়)?” গ্রন্থে বাসুদেব ও অর্জুনের উল্লেখ আছে । 
থ্‌জ্টপূর দ্বিতীয় শতাব্দে পতগঞ্জাঁলর মহাভাষ্যে কৃষ্ণ ললার উল্লেখ আছে । 


“সংকধ'ণ দ্বিতীয়স্য বলং কৃষ্ণস্য বর্ধতাম:” 
সংকষ'ণ-সহায় কৃষ্ণের বল বৃদ্ধি হউক। 
'জঘান কংসং কিল বাসুদেব”? 
কংসকে বধ কাঁরলেন কৃষ্ণ । 


মহাভারতে কৃফ একাট 'বাঁশল্ট ভূমিকা গ্রহণ কাঁরয়াছেন । মহাভারতের 
ভগম্মপর্ব ( অধ্যায় ২৫-৪২ ) ভারতীয় অধ্যাত্মাচস্তা-ধারায় একটি বিশিষ্ট 
স্থান আঁধকার কারয়া আছে ; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারভে রণক্ষেত্রে আসিয়া 
অজুন ও কৃষের যে সংলাপ হইয়াছিল ০৮8 
1বষয়বন্ধু । রঃ 


উপনিষদের ব্ুক্গবোধ ও জ্ঞানযোগের পর ভারতীয় অধ্যাস্ম-চস্তায় 
ভান্তযোগের সপ্টার হইয়াছিল । গতার ব্র্দবোধ ও জ্ঞানযোগের সঙ্গে 
ভান্তযোগের সমন্বয় চেস্টা আছে, এবং খাগবেদের দশম মন্ডলে যে 
পৃরুযাবাদের আরম্ভ তাহা ইতঃমধো যে বান্ত-ঈ*্বরতে সমুত্ত হইয়া 
অবতার-বাদের দিকে ঝশকয়াছল তাহার প্রাতফলন গণতায়ও দোঁখতে 
পাওয়া বায়। গাঁতার কিছ সংখ্যক শ্লোক কঠ-উপনিষদ হইতে গৃহীত বা 
প্রভাবিত বাঁলয়া অনেকে মনে করেন । গীতার যে সুর ধনিত হইয়াছে, 
তাহা শেষের দিকে খগবেদে ধ্বনিত হইয়াছে-“একং সদ- বিপ্রা বহৃধা 
বদাস্ত আগ্ব ধমং মাতার*বানমাহ2 1 (১/১৬৪/৪৬ ) পরবতখকালে সেই 
মহাসত্তাকে সবব্যাপথ কল্পনা কাঁরয়া তাঁহাকেই “পুরৃষ” নামে আঁভাহত 
করা হইয়াছে-_ “পুরুষ এবেদং সর্বং দভূতং চচ ভব্যম 1” উপাঁনষদে 
এই পুরুষ" পরিচিত হন-_ 'ব্রিক্ষা নামে । এইখানেই দেখা যায় নতন 
দঘঙ্ট-ভাঁঙ্গ। অর্থাথখ বা আত হইয়া প্রার্থনা নয়, ব*বসত্তাকে জানবার 
কৌতুহল দেখা দেয় । এবং সেই প্রার্থন। রূপাস্তর লাভ কাঁরয়া দেখা দেয়__ 


“অপাবৃণ? । হে পূষণ তুমি তোমার আবরণ অপাবত কর বাহাতে 
আম তোমার সতার্‌প বাঁঝতে পাঁর - 


'শৃহরণ্ময়েন পাল্লেণ সত্যস্যাঁপাহিতং মুখম: 
তত ত্বং পৃযগ্রপাবৃণু সত্ধমণায় দক্টয়ে 1”? ৫/১৫/১ বৃহদারণ্কোপনিষং । 


উপানিষদের যৃগের পর আসে ষড়দর্শনেয় যুগ । সেই যুগে পরজঃম 
হইতে মস্ত লাভের প্রচেম্টাই প্রা্চপাদ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং জ্ঞানমাগের 
দকে দৃষ্টি গনপাতিত হয়। ফড়দর্শন-ষগের পর আসে পৌরাণিক বুগ। 
ভক্তের দহন্টভাঁঙ্গর আমল পরিবর্তন সাধিত হয়। 


হারবংশ মহাভারতের “খিল” পর্ব বলিয়া উল্লিখিত। হারবংশের 
“বক পরবে "কৃফ অবতারের” কথা আছে। ভাবষ্য-পুরাণে কৃষের 
কৈলাসবান্রা, পৌপ্ড্র বাসুদেব বধ, হংস ও ডিম্বক প্রভাত 'বাভল্ব কাহিনী 


ৰ 


[১০ ] 

লিপিবম্ধ করা হইয়াছে । হরিবংশ যে সময়ে সঙ্ফালিত হয় সেই সময়ে 
ভারতবর্ষের বাতির অশ্থলের ভাষায় কক-লণলা প্রচাঁলত ছিল । সেই গাথা 
গাহি স্লোকেরা নাট্য-পািত কারত। দ্বারকার কৃফ-বলরাম, যাদবের! ও 
পাণ্ডব বল্ধ-রা নতত্যাভিনয় কারত--“চক্রহসম্তশ্চ তধৈব রাসং তন্দেশ- 
ভাবাকাত-বেষবূস্তম সহগ্ভতালং লালতং সলশলং বরাঙ্গনা মঙ্গলসমভ্তাঙ্গাঃ', । 
২/৪৭/৭ ( অর্থাৎ সংন্দরণ মেয়েরা মঙ্গল-বস্তাভর়ণে ভূষিত হইয়া সে দেশের 
ভাষায় উপধস্ত বেশভুষা কাঁরয়া হাঁসতে হাসিতে লালিত ভাঙ্গতে হাতে তাল 
[দতে দিতে রাস (নৃত্য) কাঁরত। 


[বফুপৃরাণে কৃষ্ণ -লখলার উল্লেখ আছে । 'বফ:র প্রথম তিন অবতারের 
কাহিনী লইয়া কূর্মপুরাণ, মংসাপুরাণ ও বরাহপুরাণ রাঁচত। অপরাপর 
পুরাণের মধ্যেই কথাকাহিনধর জন্য ভগবত-পুরাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
যোড়শ শতাব্দে যে ভান্তধর্ম বাংলাদেশ হইতে উৎসারিত হইয়া ভারতবর্ধকে 
প্রাবিত কাঁরয়াছিল তাহার শাস্টাভান্ত গণতা ও ভাগবত । ভাগবত কৃষ্ণের 
বজলপলার ব্ণনায় মুখর । 


বৌদ্ধ জাতকগ্াীলর মধ্যে “ঘটপণ্ডিত” জাতকের গাথা গুলিতে কৃষের 
শৈশবলালার সামান্য পাঁরচয় পাওয়া যায়। ঘটপাঁণ্ডত জাতকে বলরাম 
হইয়াছেন_-ঘটপণ্ডিত এবং তিনি কের কাঁনষ্ঠ । দুই ভাইকে 'কেশব 
বলা হইয়াছে! কফের খরগোস মাঁরয়াছে, কফ তাহার শোকে মৃহ্যমান 
হইয়া শুইয়া আছেন। ঘট তাঁহাকে প্রবোধ দয়া বলিতেছেন__ 


“সোবগময়ং মণণময়ং লৌহময়ং অথ রাপিয়াময়ং 
শাঙখাসলাপ্রবালময়ং কারায়স-সামি তে সসং॥। 
সাস্ত অঞঞ্ে পি সসকা অরঞঞ্ে বনগোচরা । 
তে পি তে আনায়সসাম কশীদসং সমামচ্ছাঁস ।। 


(সোনার মিমানিকোর. লোহার, কিংবা রূপার, শাঁখের পাথরের পলার 
শাঙ্দ তোমাকে করাইয়। দব। অন) অনেক শঙগঙ আছে অরণ্য বনে 


শ 


[ ১৯ ] 
পাওয়া বায়--সেই শশ আনাইয়া দিতে পারি। কি রকম শশ চাও) 
কন্‌হ (কৃফ) উত্তর দিল-_ 


“ন চাহমেতে ইচ্ছাঁম মে সসা পথ বিসামতা। 
চন্দতো সসামচ্ছাম তং মে ওহর কেশব |” 


(এসব আম চাঁহনা-_ যে শশ পাঁথবণতে আশ্রত। চন্দ্র হইতে আম 
শশ চাই, হে কেশব, তাই আমাকে আনিয়া দাও )। 


প্রান জৈনশাস্মে কফ ও বদং-বশরদের কাহনণ পাওয়া ধায়। 
 ঘোষাপ্ডৰ-শিলালেখ (খৃঃ পৃঃ ২০০) এবং 'নানাঘট' শিলালাপিতেও 
সঙ্কষণ ও বাসুদেবের উল্লেখ আছে । মহাকবি কালিদাস তাঁহার মেঘদৃত 
কাব্যে “গোপবেশিবিফোঃ”” ও গিরি গোবম্ধনের উল্লেখ কারয়াছেন। 
বাগভট্ের কাবোও 'বিফ-ভস্তদের উল্লেখ আছে। 


উপারউন্ত আলোচন। হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে বিফ উপাসকেরা 
ধরে ধীরে সংখ্যাধিক্য লাভ কাঁরিতে থাকেন এবং তাঁহারা সমগ্র আর্ধ্যাবতে* 
ছড়াইয়া পাঁড়তে থাকেন। সমসামায়ক পুরাণগীলর আলোচনা কারলে 
দেখা যায় যে ভান্তমারগের ক্ষেত্রে একাট নূতন দ-স্টিভাঙ্গ হ্থান লাভ করিয়াছে। 
এই যুগে ভভ্ত জিজ্ঞাস মনোভাব পাঁরত্যাগ করিয়া পরম-ন্ত হহয়া 
পাঁড়য়াছেন। বাঁপ্ধবাত্তর পাঁরবর্তে হদয়বাত্ত প্রাধান্য লাভ করে। 
উপনিষদের যুগে বিশ্বসত্বা ছিলেন নৈর্বান্তক। পূরাণের যুগে সেই 
নৈবযান্তক বিম্বসত্বা ব্যান্তত্ব-বিশিঘ্ট ঈ*বর হইয়া ভক্তের নিকট আরাধ্য হইতে 
থাকেন। এই ষুগেই ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যে একটা প্রীতির সম্বন্ধ 
আছে তাহাই ধগরে ধশরে দান! বাঁধিয়া উঠতে থাকে । 


মানুষের অন্তরে তিনাঁট মৌলিক বত্তি আছে- বদ্ধবতি, হপয়বত্তি 
এবং সেবাবান্ত । যখন হৃদয়বৃন্তি প্রাধান্য লাভ করে তখনই স্হে মমতা 
প্রীতর সম্পর্ক গাঁড়য়া উঠে। প্রীতির সঙ্গে সেবা বৃত্তও আগাইয়া 
আসিতে থাকে । বখন সেবাব-ত্তি প্রাধান্য লাভ করে তখন শুধু ভান্ত 
গিবেদন কারয়া ভক্তের জীবন চারতাথ লাভ কাঁরতে চায় না, ভক্ত তখন 
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চান যাঁহাকে ভীন্ত করেন তাঁহাকে সেৰা কারতে । এই দুই বৃত্তির জাগরণের 
ফলেই অসশম অনস্ত, ভক্তের নিকট ধরা দেন “সাস্ত' বা সম্ম হইয়া । 


হৃদয়বৃততর মাধামে যে সাধন পম্ধাত গাঁড়য়া উঠে তাহার আকষণ 
অত্যন্ত প্রবল। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস 'বচার ও 'বশ্রেষণ কাঁরলে তাহা 
সমাকভাবে উপলাহ্ধ কারতে পারা যাইবে । ভগধান: বুম্ধ কর্তৃক প্রবতিত 
ধম'মতে ঈষ্বরের কোনো শ্থান ছিল না । “আধ অন্টাঙ্গক মাগ”" অবলম্বনের 
উপদেশ তান 'দয়াছলেন। কিম্তু ভন্তেরা তাঁহার এই িবরস নাত 
অবলম্বন কারয়া পারতৃপ্ত হইতে পারেন নাই । যে গৌতম বৃদ্ধের মতবাদে 
ঈ্বরের কোনো হ্ছান ছিল না, সেই গৌতম বুদ্ধের শিষ্যেরা তাঁহারই মতি 
নির্মাণ কারয়া মঠে মান্দরে শ্বাপন করিয়াছিলেন। কেন তাঁহার শিষ্যেরা 
এইরূপ কার্য কারয়াছিলেন ? এই প্রশ্ের উত্তরে বালিতে হয় যে হদয়বণীন্ত 
সেবাবৃণ্ত কোনো নরাকার বস্তুকে অবলম্বন কাঁরয়া পাঁরত্ৃপ্ত হইতে পারে 
না। কাজেই প্রয়োজন হইয়াছল মৃতির তথা প্রতীকের । বুদ্ধের শুনাবাদ' 
ও জাওকরাচাষের “মায়াবাদ” এর বিরুদ্ধে তদানিস্তন কালের জনসাধারণের মনে 
একটা প্রুচপ্ড অনাসান্ত-ভাব জাগর্‌ক হইয়াছল । এবং ইহার 'বরুদ্ধে 
[বফং-ভন্তেরা কাঁরয়াছেন-- প্রচণ্ড প্রাতবাদ। উপাঁনষদের খাঁষ-কাঁব 
বঁপিয়াছেন_- “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্ডে, যেন জাতানি জগবাস্ত, যং 
প্রস্তাভিসংবিশাম্ তাঁদ্ব'জন্ঞ।সস্ব তদ-্রদ্ধ'' এ ধাঁষ-কাঁব আরও বিয়াছেন-_- 
“তমেব ভাস্তমনভা'ত সব"ং তস্য ভাস। সর্বামদং বিভাত?? | 


বিফভক্তেরা গ্রহণ করিয়াছিলেন উপনিষদের এ মহাবাণখ । শূন্যবাদ ও 
মায়াবাদে [পিষ্ট নরনারীর অন্তরে বিফু-ভন্তেরা জাগাইয়া তোলেন আশার 
বাণী, প্রচার করেন-_ এই জগৎ মিথ্যা নহে, মায়া নহে-_ “তস্য ভাসা 
সবঁমিদং বিভাতি” অর্থাৎ এই বিদ্বস্টি সেই পরম-পুরষের লণলা ; 
তাঁহারই দণীকতে দশপামান-_ 





“আনন্দর্‌ রা লজ ২/২/৭ 
শতনসহস্র অপূ্ণতা নানা রা লিঃ বিকাতি সত্বেও এই মানবজশবন 
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[বিফল নহে, উপেক্ষণীয় নহে, এই জাঁবনের মধ্য দিয়াই পারমাথিক 
মহাজধবন লাভ করা বাইবে-_ 


“তান্বিভৃতিভূতং জগদাঁপ পারমাথিকমে বোতি জ্ঞায়তে-_” 
এই বন্তুজগং হী্দুয়ময়জগত ও জীবন সেই পরম-পৃরুষেরই 'বিভাতি 
মার, ইহা তাঁহারই লগলা বা বিলাস। 


“সর্ব খঁ্বিদং ব্রহ্ম" তজ্জলানপাতি (ছান্দোগা ॥ ৩/১৪/১) -_ একমা 
্হ্ম সতা জগৎ মিথ্যা-_ বৈফবেরা তাহা বলেন না, এবং স্বীকারও করেন 
না। বৈফবেরা বলেন- ব্রন্গই জগৎ, জগতই ব্রহ্ধ, অর্থাৎ -সৃষ্টির মধোই 
শ্রন্টা রাহয়াছেন। তৈত্তিরয় (৩/৬ ) উপনিষদের “আনল্দাম্ধ্যেব খাঁ্ষ- 
মান ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জবাস্ত। আনন্দং প্রবস্ত্যাভ 
সংবপাস্তি” বাণীকে বৈষব-কাব আরও সহজ কারয়া বাঁলিয়াছেন-_ 


“আনন্দাচন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু 
যঃ প্রাণনাং প্রতিফলন: স্বরতামুপেত্য 
লশলায়তেন ভুবনানি জয়তাস্্রং 
গোবিল্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি 1” 


ভগবন- বক বা কৃষের কথা হারবংশ, 'বফু-পুরাণ, ভাগবত-্পুরাণ 
প্রভীতিতে বর্ণিত হইয়াছে তাহাই স্থানে হ্থানে পারবতিত ও পাঁরবধিত 
হইয়া নব-ভাবনার উদ্রেক কাঁরয়াছে। সেই ভাবনাই হইল বৈষণবতা এবং 
এই বৈধব ভাবনা রূপে ও রসে অনবদ) হইয়া পরবতর্শকালে এক বিরাট 
সাহত্ের সৃষ্টি কারয়াছে - তাহাই হইল বৈষব পদাবলা সাহত্য। 
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পদ" শব্দাটর ব্যবহার আমরা সর্বপ্রথমে ভারতের নাট্যসূতে দোখিতে 
পাই-_ “গবজেয়ং ম্ঘরতালপদাশ্রয়ম” 


কু টি, গু গ্ঃ | কী 
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“গাঞ্ধবং বল্ময়া শ্রেখং স্বর্তাল পদাস্মকম 
পদং তস্য ভবেছন্ত্র স্বরতালান্‌ভাবকম ॥ 

ধং কিপ্িদক্ষরকৃতং তৎ সর্বং পদসজ্ঞিতম্‌ 
নিবন্ধননিবন্ধি তত পদ্দং 'দ্বিবধং পমৃতসং” 


পরবতিকালে মহাকাব কালিদাস মেঘদ্‌ত কাব্যে সঙ্গত অর্থেই পদ' 
শব্দাঁট বাবহার কারয়াছেন_- “মদগোতান্কং বরচিতপদং গেয়মৃদগাতুকামা"। 
( উত্তর মেঘ/২৫ নং শ্বোক )। আবার মহাকাঁব কালিদাস তাঁহার মেঘদৃত 
কাব্যে 'বাকো' অর্থেও 'পদ' শব্দাটর ব্যবহার কাঁরয়াছেন । আলংকারক 
দণ্ডীও পপদ' শব্দাটর বাবহার কাঁরয়াছেন। বৌদ্ধগান ও দোহাগুলিও পদ 
(চর্যাপদ ) নামে পারচিত। 


মধাযংগে নরহারি চক্তরবতখ তাঁহার ভান্তর্ত্রাকর গ্রন্থেও 'পদ' শব্দাট 
ব্যবহার কারয়াছেন। সঙ্গীতের ছয়াট অঙ্গ-- স্বর বিরদ পদ, তেনক, 
পাঠ, তাল। 


“পদাবল।” শব্দটির বাবহার সম্ভবতঃ জয়দেবই সর্বপ্রথম করেন-_ 
' মধহরকোমলকান্ড পদাবলণং-- ( গীতগো বন্দ )। 

গৌড়ীয় বৈষব-সম্প্রদায় এই “পদাবলণ' শব্দাট জয়দেবের [নিকট 
হইতেই গ্রহণ কারয়াছেন। 


পদাবলী, গশীতকাঁবতা, পদাবলণ সঙ্গত, কিন্তু পদাবলণ ভন্তজনের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবলম্বন । পদাবলশর নাম “মহাজন পদাবলগ” অর্থাং 
মহাজনগণের দ্বারা রচিত, মহাজনগণের দ্বারা আস্বাদিত। সংতরাং পদাবলণ 
সাহিতোর কিছ বৌশিষ্টা আছে ; এবং সাধারণ সাহত্) পদবাচ্য রচনাগল 
হইতে ইহা পৃথক, একথা অনস্বখকাষ। 


.. "শ্রীহীরনামামৃত'' ব্যাকরণের উকাকার জগবগোস্বামণ সাহিত্যের বাখ্যা 
করিতে গিয়৷ বলিয়াছেন 'সাহভ।' অথে" ভগবম্ভান্ত, সেই 'সাঁহততা” হইতে 
'সাহিতা' নিদ্পন্ন। সাহিত্যের বিপরীত শব্দ-_ “রাহতা। এ জগতে 
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কিন্তু সংখ্যক সমালোচক আছেন বাঁহারা কোনো বন্ধৃতেই সন্তূন্ট নহেন এবং 
1বচার করিবার সন্নয় নোত নেতি পন্থা অবলম্বন কারয়া বন্তু 'বিশ্রেষদে 
প্রবৃত্ত ছন এবং তাঁহাদের মত হইতেছে সমস্তই নাবশেষ বা রাহত্যময়, 
সাহিতাময় নহে। কিন্তু বৈফব-রসবেতারা তাঁহাদের এ নোত নোতি মূজক 
[বিচার বিশ্লেষণ পদ্ধাতটিকে একেবারেই আমল দেন নাই এবং “সাহত্য 
শব্দাটর উপর গুরুত্ব অপণ কাঁরয়াছেন- ফলে 'সাহত্া' শব্দাট সাধারণ 
অর্থে ব্যবহাত না হইয়া বৈষফবদের নিকট একাঁট বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। | 


প্রেম, প্রণয়, বিরহ ও মিলন মানবজীবনের 'নিত্যকার ঘটনা, ইহা 
লইয়াই মানুষের সংসার। বৈষবপদকর্তারা তাঁহাদের সাহিতা সৃষ্টিতে, 
তাঁহাদের তত্দর্শনের মধ্যে, ভগবানের পাঁরকল্পনার মধ্যে, সংসার ও জীবনের 
এই মূল ব্যপারাটকে আগাগোড়াই চরম গুরুত্ব 'দিয়াছেন। রাহতোর 
পারবতে বৈফব দাক্টতে সাহতোর বিশেষ রূপাঁট এখানে পাঁরস্ফুট । 


অদ্বৈতৈর লখলাবলাসই বৈষধবতা। বৈষবেরা সংসারকে এই 
দৃঁজ্টতে দৌখিয়াছেন বাঁলয়াই গাহ-হ্থ্য জীবনের প্রেম, ভালবাসা, সুখ, দুঃখ, 
মান, অভিমান, মিলন, বিরহ সমস্ত কিছুর মধ্যেই আভিনব অর্থ ও তাপ 
কারয়াছেন। এই সম্বন্ধে রবখন্দ্রনাথের এই মন্তব্য বিশেষ প্রণিধান যোগ্য 
“নরনারখর প্রেমের এই যে একটি মোহন? শান্ত আছে, যে শাল্তবলে সে 
মুহূর্তের মধ্যে জগতের সমস্ত চন্দ্র, সূর্ধ, তারা পৃষ্প-কানন, নদ-নদগকে 
একসতে টানিয়া মধৃরভাবে উদ্জবলভাবে আপনার চতুদিকে সাজাইয়া আনে, 
যে প্রেমের শান্ত আকাঁস্মক আঁনবচনীয় আবভাবের দ্বারা এতাঁদনকার 
বাচ্ছন্ন 'বাক্ষপ্ত উপেক্ষিত বিম্ব-জগংকে চক্ষের পলকে সম্পূর্ণরূপে কৃত- 
কৃতার্থ করিয়া তোলে, সেই শান্তকে যুগে বুগে দেশে দেশে মনুষ্য অধ্যাত্ম- 
শান্তর রুপক বাঁলয়া অনুভব ও বর্ণনা করিয়াছে, তাহার প্রমাণ সলোমন, 
হাফেজ এবং বৈফব-কবিদের পদাবলি ।” € লোক সাহিত্য )। 
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পদাবলণ সাহিত্যের মহাজনেরা অনেকেই প্রকৃত কাব 'ছিলেন। তাঁহাদে 
মধ্যে অনেকেই একাধারে দুষ্টা ও প্রগ্টা ছিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই 
ছিলেন লখলাসঙ্গশ। তাঁহারা যেমন লখলাদর্শন কাঁরয়াছেন' যেমন আস্বাদন 
কাঁরয়াছেন, পদে তাহাই বিধৃত কারতে চেষ্টা কাঁরয়াছেন। ুগভাঁর 
রসানৃভূতি, স্বানাবড় ভাব-সম্ভুতি, অকুতিম আকুতি এবং প্রকাশ ভাঁঙ্গর 
স্বচ্ছন্দ স্ফৃত্তি বৈফব-কাঁব-গোষ্ঠণর সহজাত সম্পদ | 


আত্মগত সাধনা ও তল্ময়তার মধা দিয়া তাঁহারা জীবনকে নিরাঁক্ষণ 
কাঁরয়াছেন। তাই সখ দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা বিরহ-মিলনেরু পদ যখন তাঁহারা 
রচনা কারয়াছিলেন, তাহা ব্ান্ত্রগত না হইয়া সমন্টিগত হইয়া পাঁড়য়াছে। 


বৈফব-কাঁবতা ধর্মমূলক ধাঁবতা সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের এই ধম" 
হইতেছে প্রেমধর্ম। এই প্রেম সাধারণ প্রেম নহে, অসাধারণ প্রেম । 
এই প্রেমে কোনো কামনা-বাসনা চরিতার্থ কারবার কথা নাই । প্রেমের 
প্রাতদান পাবার আশাও রাখা হয় নাই। এই প্রেমই তাঁহাদের 'নিকট 
বাস্তব ত্য এই প্রেমই তাঁহাদের জগং। 


এই ধমশয় প্রেমের অস্তরালে রাহয়াছে সাধারণ জাবনের প্রেম-ভাবনা । 
তাই বৈফব-পদাবলণ অবৈষফবদের, আঁহন্দুদের প্রাণেও সাড়া জাগাইয়া 
তুলিয়াছে । “বৈষফব-কবিতায়” রবীন্দ্ূনাথ সে কথাই বলিয়াছেন-__ 


“শাুধ বৈকৃন্ঠের তরে বৈফবের গান । 
পৃবরাগ, অনুরাগ, মান-আভিমান, 
আভসার, প্রেমলখলা, বিরহ-মিলন, 
বন্দাবনগাথা- এই প্রণয় স্বপন 
শ্রাবণের শর্বরীীতে কালিল্পীর কলে, 
চাঁর চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে 
শরমে সম্ভ্রমে-- এক শৃধু দেবতার ! 


-_$£ তৃতীয় অধ্যায় £ 
€ পদাবনী সাহিতোর প্রেক্ষাপট ) 


“সকল কালের সকল কবির গণাতি”র মূলই হইতেছে প্রেম। তাই 
কাঁব বাঁলয়াছেন-_ 


“একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি |” 


পদাবলগ-সাহত্যের মূল কথা হইতেছে-- প্রেম । তাই পদাধলণ- 
সাহত্ের প্রেক্ষাপটের আলোচনা কাঁরতে গেলে সকল কালের সকল গণীত 
এবং সকল প্রেমের স্মৃতির আলোচনা অপারহা্য। 


নদীতে যেমন চর পড়ে, তারপর বৎসরের পর বৎসর পাঁলমাটি পাড়য়া 
মাটিকে শস্য-শ্যামলা সজলা ও স:ফলা করিয়া তোলে ঠিক তেমনি 'বযৈফব- 
পদাবলগ সাহত্যকে বহু ধৃগের বহু রপধারা সঞ্জঈগাবত কাঁরয়! একটি প্রেম ও 
সৌন্দযে'র আকর সান্ট কারয়াছে। 


পদাবলণ-সাহিত্য একাঁদনে বা একব্‌গে সাদ্টি হয় নাই, বহৃযৃগ ধরিয়া 
ধরে ধারে এই অনবদ্য রূপ লাভ কারয়াছে। 


বৈফব-কাঁবিতা বা পদাবলা-সাহত্য সম্পর্কে আমাদের একাঁট ধারণা, 
সেই ধারণাটি হইল বে বৈফব কবিতার মূল প্রেরণা ধর্মের মধ্যে । কিন্তু 
বৈফব-কাঁবতার বথাধথ বিশেষণ কাঁরলে আমরা দোঁখিতে পাইব যে 
আমাদের এই ধারণাটি সত্য নহে । কারণ বৈফব-কাঁবতায় ধমের প্রেরণা 
গৌপ এবং কাবা-প্রেরপাই ছিল নূল। প্রাচণনকালে রাধা-কৃফকে অবলম্ধন 
কাযা বহু সংখাক প্রেম কাঁবতা রাঁচিত হইয়াছে । এ সকল কবিতার 
রচায়তারা কেহই বৈধ ছিলেন না। রধা-কৃফ ছিলেন মত-ভুষিরই 
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গাধিবাসণ। সেই সকল কাঁবর নিকট রাখা ছিলেন 'আলম্ন কিভাব 
মান'। 'কঠ শতাব্দণতে রাধা-কফের প্রেমকাহিনী আভনর জাতির মধ্যে 
1বশেহতাবে, প্রচলিত ছিল। এধং সেই কাঁহিদীই কালক্রমে ভারতবর্ষের 
বা অণ্লে ব্যাপ্ত হইক। পাঁড়যাছল বাল্য অনেকেই অনুমান করেন। 
য়সন্ড কাঁবিকুকা রস নিবেদন কাঁরতে 'গিয়া রাধা-কফকে অবলম্বন করিয়াছিলেন 
বাঁলিয়া নে হয়। তবে কাকক্রমে স্থানে হ্থানে এ প্রেষ-কাঁহনশর উপ 
দৈবগভাব আরোপ করা হই্য়াছিল-- তাহা অদ্বীকার করা চলে না। 


' প্রান কাঁব-কুলের রচনাকে বাদ দিয়া দ্বাদশ শতান্পন হইতে প্রেম 
বিষয়ক কাবতাগাঁলির আলোচনা করা বায়, -তাহা হইলে দোঁখতে পাই. 
যে রাধাপ্কৃফ ধবয়ক। প্রেম-কাবিতার প্রেক্ষাপটে প্রকীণা-কবিতার' প্রভা- 
জপাঁরসীম। 


"* িমঙ্গল ঠাকুর কৃত 'কফ-কর্ণামত' গ্রন্থে একাট অধ্যাত্মভাব প্র, 
হইতে শেষ পর্বত ছিল তাহা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু ভারতঃ 
সভা-সাহতোর বাদ উদ্বোধক এবং ভারতায় সাঁহত্যের আলোচনা কাঁছিতে 
গেলে (বিশেষতঃ বাংলা ও গুজরাট সাহিত্যের ) যাঁহাকে সবপ্রথম বন্দল 
কাঁরতে হয় গনি হইতেছেন-_ জয়দেব গোস্বামণ । জয়দেব গোস্বাম 
তাঁহার 'গণত-গোবন্দে কি অধ্যক্ সুরের উচ্চগ্রামে পৌছাইতে পারিয়া 
ছিলেন । তাহা পারেন নাই বালিয়াই পণ্ডিত শ্রহলে অনেকের 'বিম্বাস 
জয়দেব নিজেও কাবদরত্তে তাহার উল্লেখ কারিয়া বালিয়াছেন-_ 


"্যাদ হরি স্মরণে সরসং মনো 


আপ্তদাজরদেবসরস্যতণম: (১-৩ গণভগোবিন্দ ) 


জাৎ বি হারকে স্মরণ করিয়া মসকে সরস কাঁরতে টাও, জৎ- 
ধাঁদ দায়িফলা সমহে কৌতৃছলণ হও তথে জয়দেব সরস্বতী গ্াঠিত মধ, 





[ ৯৯] 


কোমলকাত 'পদাধলণ পাঠ কর । আদেবের গণতণ্গোরবন্ছ, সম্পকে" রব 
* লাথের' অভবাচি বিশেষ ' প্রণিধানযোগ্য-... “জয়দেবের “লালভলাবহকাতা' 
ভালো বটে, কি বোশক্ষণ নহে। ইল্ছির় তাহবকে অন বহায়াজের কাছে 
নিবেদন ছ্রে। হন' তাহাতে একবার স্পশ* কাঁরয়াই রাখলা দের” তখন 
“ডাহা হীন্দুয়ের জেগেই শেষ হইয়া বায় ।” 


জয়দেব যেখানে দশ অবতায়ের বঙ্গামা কারযাছেন সেখানে আদিরসের 
পঞ্ঘটুকু নাই ঠিক, কিন্তু তাঁহার এমন বহু সংখ্যক পদ 'রাহয়াছে যেখানে 
৷ অধ্যাত্ববাদেপ অভ্যালে বান্তববাঙগের রপাঁটি চাপা পড়ে নাই। রাধা-কফের 
লালাবিলাসের মধ্যেও নর়নারীর বিলাস রূপাষ্ট প্রস্ফটিত-- 


*“হারচরণশরণ জয়দেবকবিভারতণ । 
বসতু হাঁদ বুবাতাঁরধ কোমজকলাবত৭' ( ৭-১০ গণতগোবিজ্দ ) 


হরিচরণই যাঁহায় শরণ এমন জয়দেব কাঁবর কাবতা কোমলকলাবতণ 
যৃবতার ন্যায় সকলের অন্তর জয়.করুক । 





অথবা-_- 


“দশনন্পদং ভবদধরগতং মম জগয়াতি চেতসি খেদম 
কথয়াতি কথমধুনাপি য়া সহ তব বপুরেতভেদম-” (৬৩ গীতগো বিল) 


(তোমান্ধ অধরে এখনো সেই রমপণর প্রেম 'দশেন চিহ লাগিয়া 
রহিয়াছে, আমার দেহমন ক্ষোভে জবালয়া ভীঠিয়াছে, ধখনো তুমি বালিতে 
চাও যে তোমার আমার দেহ অভিন্ন )। এই আতি দৈবাীভাবাপল্ন নহে। 
সম্পূর্ণ মানাবক। 


রাধাস্ফের প্রেমের কাঠামোটি প্ববতখ প্রেম-কবিতার মধ্য হইতে 
গুহীত একথা সত্য। পদাবলী সাহিত্যে রাধা-কৃষের প্রেমের প্রকাশতাঁর 
লঙ্গে প্রকণণ কবিতার প্রকাশভঙ্গির একটি সাদশ্য পায়লাক্ষত হয়। 
পদাবাদণী, স্কহত্যে রাধার বয়ঃসন্ধি, 'মিলনশবরহ, মান-আাভতিমান, .হাযক্ষপ, 
আভিসক প্রভৃতি ধারার দ্বার পদ রহিয়াছে, গ্রকণণ' কাবিতর মধ্যেও 
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অনুরূপ ধারা বিদামান। প্রকশর্ণ কবিতার কাঁবিগণ সভোগকেই প্রধান 
কাঁরয় প্রেম-কাঁবতা রচনা কাঁরয়াছেন আর বৈকর প্দকর্তারা বিরহকে 
প্রধান কারয়া প্রেমের মধ্যে সক্ষমতা এবং গভীরতার পাঁরচয় দিয়াছেন, 
উপরশ্তু বৈফব-্পদকর্তারা প্রাকৃত প্রেমের উপর একাটি অপ্রাকৃত প্রেমের 
রূপ সষ্টি কারয়া দেহ হইতে দেহাতীতে যাতার গনেশ দিয়াছেন । 


রাধা কিভাবে প্রাকৃত অবস্থা হইতে অপ্রাকত অবস্থায় উদ্লখত হইয়াছেন, 
তাহার আলোচনা কাঁরতে গেলে প্রাকৃত নায়িকাকে অবলম্বন কাঁরয়া 
খিধয়াটি পাঁরঞ্ফৃট কাঁরতে হইবে। প্রকগর্ণ কাঁবতার প্রাচগনতম সঙ্কলন 
হইতেছে অমরুশতক” । অমর্‌র পারিচয় অজ্ঞাত, ভাঁখতায়ও অনরর 
নামোল্লেখ নাই । অমরহশতকে পাই - 


অনালোচা প্রেম়ঃ পায়াণণাতমনাদত্য সুহদ' 

স্হয়া কাঝে মানঃ 'কামাতসরলে প্রেয়ান কৃতঃ। 

সমাশ্িষ্টা হোতে িরহদহনোগ্ভাসীরাশিখাঃ 

চ্বহজ্ধেনাঙ্গারানদলমধনারণ্যরদিতৈঃ ॥ ২৩০ 

ইহ। ম।শিলশর প্রাতি সখখর ভতসনা। প্রেমের পারণাতর দিকে 

দষ্টপাত না কারল্লা সখীদের বাকা অবহেলা করিয়া নিবেণধের মড় কেন 
তুমি প্রিয়তমের উপর মান কাঁরলে? বিরহদলনে জবলম্ত আঁুশিথা 
অঙ্গাররাশি তুমি ত নিজেই আঁলঙ্গন করিয়া, তবে এখন বৃথা রোদন 
কাঁরয়া লাভ ক 2 তুলনায় _ 

“সুন্দর তোহে সমবঝায়ব কোই 

অব রহ নিরজনে বনমাহা রোই” । (গোবিন্দ দাস ) 


শ্লীধর দাস কড়'ক সগ্কলিত প্রকণীর্ণ কাঁবতার অপর গ্রন্থ “সৃভাষত 
রযকোৰ | সভাঁধত রদ্কোষ € কবান্দ্রবচন সমচ্চন্ ) এ পাই-_ 
াাজ্বব্টো ধৃত'ঃ স সাঁখ দাখিলামেব রজনীম্‌ 
| ৪ স্যাদয় স্যাদাত.লিপৃণমন্যাভিস্তঃ। 





[ ২৯ 1 


ন দৃন্টো ভাশ্ডণরে তটডুমি ন গোবজ্ধনগিয়ে 
ন কালিন্দ্যাঃ (কূলে) নচ নিচুলকুজে মুয়ারপুঃ ॥ হরজযা, ৩৪1 


রাধা মান কাঁরয়াছেন। কৃ নিবি হইয়া রাধার নিকট আ'সতেছেন 
না। রাধা দৃতীকে কৃ অচ্বেষণে পাঠাইয়া দিলেন, কিজ্ু দূত কৃফকে 
কোথাও খ'াঁজয়া পাইল না, পরিশেষে দূত আসিয়া রাধার নিকট 
নিবেদন কারল যে কৃফকে কোথাও খুশজয়া পাওয়া গেল না। আমি 
গোবম্ধনের-তটভূমিতে, কালিন্দধ নদশর কলে, বেতসকুজে খৃশজয়া 
দেখিয়াছি । উন্ত স্কলিত গ্রন্থে পাই-_ | 


ধ্স্তং কেন [বিলেপনং কুচষৃগে কফেনাজনং নেনয়ো 

রাগঃ কেন তবাধরে প্রমাথতঃ কেশেষু কেন স্রজঃ 

তেনা (শেষজ ) নৌঘকল্মধমৃষা নগলাষ্জভাসা সাথ 

কিং কৃফেন ন যামৃনেন পয়সা কৃফান্রাগন্তর। এ ৫১২ 


[ শুনবুগলের বিলেপন কে মৃছাইয়া দিল? চেখের কাজলই বা কে 
ঘৃচাইল, তোমার অঙ্গরাগ কে প্রমিত কাঁরল, কবরপতে মালাই বা নাই 
কেন? সখি (এ কাজ হইয়াছে) সেই অশেষ জন-সমূহের মান্য 
বধন্থসী নণলপগ্ম কান্ডির দ্বারা, কি কৃফের দ্বারা? না যমৃনার জলে? 
তোমার কৃষ্ণ বণেই অনুরাগ । 1 


উপারউন্ত পদাটির সঙ্গে জ্ঞানদাসের একটি পদের তুলনা করা যাইতে 
পারে-_ 


অবহ রভস রস কয়লহ* ধাধস 


ঝামর দৃপর বেলি 
উলটল কবরণ, সম্বরে নাহ অন্যরে, 


কহ কেবা গারী বা দোল। ইত্যাঁদ র | 
কবন্দুবচন সমচ্চয়ে “আঁভসার-সাধনা”র এই প্লোকটি আছে-_ . 


[ ২২ ] 


গাব দায়তসা মেদ বসাতিমর্যগ্ধোতি কৃত্বা মতিম। 
অঞ্জান্স্ধতনূপৃরা করতলোনাচ্ছাদ্য দেতে ভশং 
কৃদ্ছজ্ধ-পদন্থ্িতঃ স্বভবনে পক্থানমভাস।তি । ৫১৯ 


(পাঞ্কল পথে মেঘাম্ধতমসার মধো নিঃশব্দ-চরণে আজ আমাকে 
দাঁয়তের বাসন্থানে যাইতে হইবে ; এইরুপ স্থির কারয়া জনৈকা মুগ্ধা রমণী 
নৃপুয়কে জানু পর্যস্ত তুলিয়া দিয়া, নয়নযহগল করতলে ভালভাবে আচ্ছাদিত 
কারয়া আতকন্টে পদাশ্থীত লাভ কারয়া নিজের ঘরেই পথের অভ্যাস 


কারতেছে। 


গোঁবল্দ দাসের আভসারের একাট পদে ইহারই প্রাতধর্খান শুনতে 


পাই--. 


“কণ্টক গাঁড় কমল-সম পদতল 
মঞ্জখর চিরাহ ঝাঁপ 
গাথার-_ বার ঢার কার পণছল 


চলতাঁহ আঙ্গুলি চাপি। 
মাধব তুয়া আঁভসারক লাগ ॥ 

দতর পক্থ গ্রমন ধান সাধয়ে 
মা্দরে যামনণ জাগি ॥ 

কর-যৃগে নয়ন মদ চল ভামনখ 
[তার পয়ানক আশে । 

কর কষ্কণ-পণ ফঁণিমৃখ-বম্ধন 
শিখই ভুজগ-গুর--পাশে ॥ 


প্রাকৃত প্রেম-কাবিতার সম্কলনগ্র হালের 'গাথা সম্শতা তে প্রাকৃত 
প্রেমের বহ; পদ আছে-_ 

 শইউরসঙ্ছ্ছে জোব্বপান্মি অইপবাঁসএসং দঅসেস। 

. জশিজন্তাসঅরাঈস; পতি কিং দড়্ডজাপেদ ॥ ১1৪৫ 


[ ২৩ ] 


€ রমণীর যৌবন যেন নদখর জল, দিল প্রবাহত হইয়া যাইতেছে, 
রাতিও যাইতেছে, যাহা বাইতেছে, তাহা আর 'ফারয়া৷ আসবেন না, সৃতরাং 
অভিমান কাঁরয়া লাভ কি 2) 


তঃ-_ কাল বাল কালা গেল মধুপুরে 
সে কালের কত বাঁক। 
যৌবন সায়রে সারতেছে ভাটা 
তাহারে কেমন রাখ । ইত্যাদ ( চণ্ডখদাস ) 


আরও কয়েকাঁট উদাহরণ দ্বারা 'বিষয় বস্তুবটকে যথাযথ বিশ্লেষণ করা 
যাইতে পারে 


অজ্জং গণ্ডাপ্ত অজ্জং গণ্তত্ত অজ্জং গণ্ডাত্ত গণ্ডান্ত গণরখএ। 
পড়ম ব্বিঅ দিঅহদ্ধে কুড্ডো রেহাহ' চিত্তীলিও ॥ ৩1৮ 


( নায়কা প্রবাসধ 'প্রয়ের জন্য কাল ক্ষেপণ কাঁরতেছে, প্রিয় আজ 
[গয়াছে, আজ গিয়াছে, এইরপ গণনা করিতে করিতে দিবসের প্রথমাদ্ধেই 
বিরহিণ রেখায় রেখায় দেয়ালাটকে চিঘিত করিয়া দিয়াছে । 


তুঃ-_ কালিক অবধি কারস পিয়া গেল 
[লখইতে কালি ভখত ভার গেল 
ভেল প্রভাত কহত দ্বাহ* 
কহ কহ সঙ্জনি কালি কবাহ*॥ বিদ্যাপাঁত 


[বরহের দিবসগণনার আর একটি পদ--. 


হথেস্‌ অ পাঞএস অ অঙ্গলিগণণাই অইগ আ পিঅহা। 
এপাহং উপ কেণ গাঁণজ্জউ তি ভাণউ রুঅই মুগ্ধা ॥ ৪/4 


(হাতের এবং পায়ের আঙ্গুল দিবস গাঁণতে গাঁণতে শেষ হইয়াছে এখন 
আর কভাবে দবস গাঁণবে এই কথা বলিয়া মৃগ্ধা কাঁদতেছে 1) এই প্রিয় 
বিরহের দিবস গণনা প্রায় প্রতোক বৈষব- -পদকর্তার পদে নানা ভাবে 
পাওয়। বায়__ 


[ ২৪ ] 
কত্দন মাধব রহব মথুরাপুর 
কবে ঘৃচব 'বাহ বাম। 
1দবস লাখ নখর খোয়াওল 
বিছুরল গোকুল নাম 'বদ্যাপাতি 


প্রেমের এক প্রকারের 'বিকার__ দেহবিকার ঢাকতে গেলে মন্যাবকার 
আসিয়া পড়ে-- | 
“জসস জাছং বিঅ পড়মং তিপস-সা অঙ্গাস্ম ণিবাঁডিআ। 1দিটঠ 
তল্ম তাঁহছং চেআ [ঠআ সব্বঙ্গং কেণ বিণ দিটঠং। গাথাপ্রস্তশতণ ৩/৩৪ 


দেহের অপর অংশে দপ্টিপাত কারতে পারি নাই, শুধু একাদকেই দন্টিপাত 


কারয়াছ। 
তুঃ- “সাথ ভালকাঁর পেখন ন ভেল" । 'বিদ্যাপাত 


প্রতণক্ষমানা নায়কার চিত হিসাবে পাই 


সাতুহ কএণ বালঅ আনমং ঘরদারতোরণ-ণিসনা 
ওস-সই বল্দণমালঅ ব্ব দিঅহং বি অবরাঈ। গাথা সপ্তসতখ/৩/৬২ 


(তোমার আশাপথ চাহয়া তোমার প্রিয়া বাসখফুলের মালার মত 
গৃকাইয়া বাইতেছে ) * 
ততঃ ইহ মধু সময় পুরবে রস খেল 

সোঙার সোঙার ধান ঝামর ভেল 
রা. 

রখাপই্পঅণপুপলা তুমং সা পাঁড়চ্ছএ এন্ড 
দায়াপাহ এছ" দোঁহ' বি মঙ্গলকলসোহ' ব থনেহি'। গাথা সপ্াশতণ ২/৪, 

(তোমার আসার জনাই মঙ্গল আয়োজন করা হইতেছে. তোমা 


| [২ ] 
ততঃ পিয়া যব আওব-ই মঝৃ গেছে 
'মঙ্গল “জতহ্‌ করুব নিজ দেহে 
'কনআ কুম্ভ কার কুচঙ্জশা রাখি, 
'দরপণ ধরব কাজর দেই আঁথ'?। বিদ্যাপাত 
পপন্তাণঅন্বগপফংসা-ণ হান্যাতিপাএ 'সামলঙ্গণএ 
জলবিচ্দংএহ* চিহ্‌রা রূআন্তি বন্ধষ্‌্স ব 'ভএণ 1। গাথা স্শত ৬1৫৫ 
(স্সানান্তে তরুণণর মুক্ত চিকুররাশি নিতন্ধদেশে পড়িয়াছে'; ফোঁটা 
(ফোঁটা জল ঝাঁরতেছে মনে হইতেছে যেন বেশরাশি বন্ধনের ভয়ে ক্রন্দন 
'কাঁরতেচ্ছে ) 


ততঃ নাহয় উঠিতে .  নিতদ্বতটশতে 


পড়েছে চিকুর রাশি 
কালিয়া আঁধার' কনক চাঁদরি 


শরণ লইল 'আসি। মা 

বিরহ বিসং ব বিসমা অমঅ মআ হোই সংগমে আঁহঅম্‌ 
কং বিহিপা সমঅং বিঅ দোঁছং 'বি পিয়া ধিপিস্মঅআ। এ 
1 ধপ্রয়ার বিরহে গরল ও মিলনে অমৃত, বাঁধ কি উভয় মিশ্রণ কারিয়া 
তাহাকে নিমশধ কারয়ান্ছেন )। 
তুঃ-.. নিমে সুধা দিয়া পক করিয়া 

এ্রচ্ছন কানুর গ্লেহ। চডাঁদাস। 

অথবা 
কানুর পিরণত চঙ্দনের রশীত 
দহন ম্বগুণ হয়? চণ্ডীগাস। 


[ ২৬ ] 
'সদুন্তিকর্ণামৃত' এ উদ্বৃত অমর ছিংহের নামে ধৃত শ্রোকে পাই-_ 


কুচৌ ধত্তঃ কম্পং 'নিপতাঁতি কপোলঃ করতলে 

?নকমং নিঃ*বাসঃ সরলমলকং তাণ্ডবয়াত। 

দ'শঃ সামর্থযানি শ্থগয়াত মুহর্বাম্প-সাঁললং 
প্রপণ্চোহর়ং কিগ্চিন্তব সাথ হাদিস্থং কথয়াত' ২/২৫/১ 


(তোমার কুচষূগ কঈ্পিত হইতেছে' কপোল করতলে নিপাঁতিত হইতেছে 
নঃ্বাস বায়ু সরল অলককে প্রবলভাবে সপ্টালিত করিতেছে, মৃহম্হিহ 
বাম্পসালল তোমার দণছ্ট-শান্তুকে গনরুস্ধ কাঁরতেছে, এই সকল প্রপণ্9. হে 
সাঁখ, তোমার হৃদয়ান্থিত ! ভাবকেই ) বাঁলয়া দিতেছে )। 


শাঙ্গধর-পদ্ধাততে উদ্ধৃত একাঁট শ্রোকে পহই- 


“গোপায়ীস্তি বিরহজাঁনতং দঃখমগ্রে গুর:পাং 

কিং ত্বং মৃদ্ধে নয়নাবসতং বাম্পপূরং রৃণৎসি। 

নম্তরং নন্ত্রং নয়নসাললৈবেষ আব্রশকৃতস্তে 

ধাধ্যৈকান্ত কথয়াঁতি দশমাতপে দীয়মানঃ । (১০৯৫ নং ) 


( গুরুজনের অগ্রে বিরহজাঁনত দহঃখ গোপন কাঁরতে কাঁরতে, হে মৃগ্ধে, কেন 
তুমি নয়ন বগাঁলত বাৎ্প-প্রবাহকে রুদ্ধ কাঁরতেছে? রাপিতে রাঁতিতে 
নয়ন সাঁললের দ্বারা আদ্রীকৃত এই যে তোমার শষ্াপ্রাস্ত-- যাহা তা 
রোদ্রে দিয়াছ- তাহাই তোমার দশার কথা বালয়া দিতেছে ) 


উপারউন্ত পদ দুইটি পূর্যরাগে 'বিধুরা রাধার কথাকেই বার বা 
স্মরণ করাইয়া দেয়-_ 


নিশাস নেহারাস ফটল কদম্ব 

করতলে সঘন বয়ন অবলদ্ৰ ॥ 
 খেনে তনু মোরীস করি কত রঙ্গ 
 আবিরল পুলক-মহকুলে ভর অঙ্গ ॥ 


[ ২৭ ] 
দয়ে রহ গৌরব গৃরুজন লাজ 
গোবিন্দ দাস কহ পড়ল অকাজ ॥ গোবিন্দ দাস 


অথবা 


কি তহু* ভাবসি রহাঁসি একাস্ত 

ঝর ঝর লোচনে হেরাস পন্থ ॥ 

কহ কহ চম্পক-গোরণ 

কাঁপসণ কাহে সঘন তনু মোড় ॥ রাধমোহন দাস । 


সদক্ককণামূতে ডীদ্ভল্রযৌবনা নারীর অবস্থা সম্বন্ধে পাই-- 


পদ্ভাং মুক্কাস্তরলগতয়ঃ সংশ্রতা লোচনাভ্যাং 

শ্রোণীবদ্বং তাজাঁতি তণ-তাং সেবতে মধ্াযভাগঃ। 

ধত্তে বক্ষঃ কুচ চিবতামাদ্বাতীয়ং চ বস্তঃং 

তদ-গান্রাণাং গুণ-াবিনিয়ঃ কঞ্গিতো যৌবনেন ॥ ২1২1৪ 


€ পদয-গল চাগুল্ায পাঁরত্যাগ কাঁরয়াছে ; লোচনদ্বয় তাহার আশ্রয় 
লইয়াছে ; শ্রোণীবদর তনুতা ত্যাগ কাঁরয়াছে, মধ্যভাগ (কাঁটদেশ ) এখন 
তাহাকে সেবা কারিতেছে, বুক এখন ( মুখকে তাগ কারয়া ) কুচষুগের 
সাঁচবতা গ্রহণ কাঁরয়াছে, ফলে মুখ এখন আদ্বিতীয় ( পাঁরপূণ সৌন্দর্যে 
আঁদ্বতীয় আবার স্ব-মাহমাতে প্রচ্চিত্ঠিত বাঁজয়া দ্বিতীয় বিরাহত । এইভাবে 
যৌবন আসিয়া তাহার গাতসকলের গুণ 'ৰানময় করিয়া দিয়াছে )। 


শতানদ্দের আর একট শোকে পাই-_ 


গতে বাল্যে চেতঃ কুসমধনুষা সায়কহতং 
ভয়াৎদ্বগক্ষৈতবাসাাঃ জনযুগমভুমিজিগাধিষু | 

সকম্পা হ্ুবল্লী চলতি নয়নং কর্ণ কুহরং 

কৃশং মধ্যং ভুগ্রা বাঁলিরলাঁসতঃ শ্রোণিফলকঃ ॥ ২/২/৫ 


বাল্য গত হইলে দন্ত কুসুমধন ( মদনের ) দ্বারা সয়কহত, হইয়াছে, 


[ ২৮ ] 
ইহা দোঁখিয়া ইহার ভনবৃগল ভয়েই যেন গনগস্ত ধা নিক্কা হইতে ইচছ," 
হইয়াছে, ভয়ে শ্হল্লী কম্পিত হইতেছে, নয়ন কর্ণকুহরের দিকে চালতেছে 


,শ্রধাভাগ কৃশ হইয়া গিয়াছে ; বলি বরুতা লাভ করিয়াছে, লতম্বযু্স 
অবসম:হুইয়াজ্ছে। ) 


তুঃ$- সৈগব যৌবন দরসন ভেল 
দহুপথ হেরইতে মনাঁসজ গেল ॥ 
মদনক তাব পাহল পরচার 
ভখন্জন ভেল ভঈন আধকার। 'বিদ্যাপাতি 


অথব। 

দমে দিমে উন্নত পয়োধর পণন 

“বাড়ল নিতস্ব মাঝ ভেল খীন । 

আবে মন ব্ঢাগল দশঠ 

সৈসব সকল চমাক দেলপাঁঠ 1৮ ধিদ্যাপাত । 


বিযহর ক্ষেত দেখা গিয়াছে যে বিরাহনীর মধ্যে বৈরাগোর তা, 
-সরতা দেখা দিয়াছে'। রাজধোখরের পদে পাই 


আহারে বিরাঁতঃ সমস্তাববয়গ্রামে নিধন্তঃ পরা 

নাসাগ্রে নয়নং রদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ। 

মৌনং চেদমিদ চ শন্যমাঁখনং বম্ধিত্বামাভাতিতে 

তদুয়াঃ সাথ ঘোগনী 'কিমীস ভো কিবা বয়োগন্যাল ॥ 


(তোষার আহারে বিরত, সমশ্ড বিষয় গ্রামে পরা 'নবৃত্তিঃ আর তোম 
নাসাগ্রে নয়ন, মন একভ্ান, এই তোমার মৌন, এই যে আখজ ব- 
তোমার পিক শুনা বলিয়া আভাত হইতেছে, হে সাথ আমাদের . 
তুমি কি তাহা হইলে ধোন? হইলে, না বিয়োগিন ( বিরাহনণ ) হইলে 
ভর শাশডুষণ দাশগ্ত্ত কৃত অনুবাদ ] 


[ ২৯ ] 


তুঃ- শীবরাতি আহারে রাঙা বাস পড়ে 
যেমাতি যোগিনণ পারা” --চস্ডণদাস 


দামোদর মিশ্রের (2 সদৃত্তকণামৃতে ধম্মপাল রচিত বাঁলর়া উল্লেখ করা 
হইয়াছে )- 
: হারো নারোঁপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্রেষভখরুণা। 
ইদানীমাবয়োমধ্যে সারৎসাগর-ভুধরাঃ” 


তুলনগয়-_ 
“চর চন্দন উরে হার ন দেল” 
সো অব নদণ [গার আতর ভেল” --বিদ্যাপাত। 
মম্মট ভট্রের “কাব্য প্রকাশে'র অঞ্টম উল্লাসে পাই 
| অপসারয় ঘনসারং কুরু হারং দূর এব কিং কমলৈঃ 
অলমলমালি মণালোরাতি বদাতি 'দিবানাশং বাল। ॥ 


তুঃ- শঙ্খ কর চর বসন কর দূর 
তোড়হ গজমাঁত হার রে। 

[পয়া যাঁদ তেজল ক কাজ শিঙ্গারে 

যমুনা সাঁললে সব ডাররে ॥” 


তি আলোকমলকাবালং 'বিলহলিতাং 'বিদ্রচ্চলৎ কুণ্ডলম 
ূ 1কিপিল্মন্টাবশেষকং তনৃতরৈঃ স্বেদাভসাং শীকরৈঃ 
হি বগালত চকুর মিলিত মুখমণ্ডল 


চাঁদ বেঢুল ঘনমালা । 
মাণময় কুণ্ডল শ্রবণ দলিত ভেল, 
ঘাম [তিলক বাহ গেলা ॥ -াবদ্যাপাতি 
তন্ব্যা যৎ সরতান্ততান্নয়নং বস্তু; রাঁতিবাতায়ে . 
তৎ ত্বাং পাতু চিরায় কিং হরিহরবঙ্ধাদাভিদৈ'বতৈঃ ॥ 
ব্হঠ অন্টম শতান্দখর পূর্ব হইতেই উত্তরাপথের সংস্কতের প্রাতম্বন্ী 


[ ৩০ ] 


সাধৃভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই ভাষায় জৈনদের পুশ্তুকও রচিও 
হইয়ছে। বাংলা দেশের বোম্ধ বজুযাঁনক ও লৈব নাথপন্থীযোগাী সিম্ঘা 
চার্ষোরা এই ভাষায় তাঁহাদের শিক্ষাপদ, কড়চা, বহু ছড়া-গান রচন 
ফাঁরয়াছলেন । সেই সকল রচনার মধে/ও পদাবলণ সাহত্যের পূর্বাভা, 


লক্ষিত হয়-_- 


“যাঈ দোহড়শ পণ শুনি হাসিউ কণহ গোআল 
বন্দাবন ঘনকুপ্জ-ঘর চালউ কমণ রসাল।” 


(রাধার ছড়া আবন্ত শ্ানয়া কফ গোপাল হাসিতে লাগিলেন এব 
রসাল পদক্ষেপে বন্দাবনের 'নাঁবড় কৃঞ্জ-গৃহে প্রবেশ করিলেন ) 
রাধার কাঁহুনণ অবহট:ঠে ষে ছল ইহাই তাহার প্রমাণ । পদবল? সাহতে 
রাধার বর়ঃসঞ্ধির বণ'নার প-বশাভ।সও পাই অবহট-ঠে রচিত কাঁবতায়__ 


খনাহ উংচউ কিঅউ রাউল 
তরুণা জোবন্ত করই গো বাউল 
পাহরণ ফরহয়ে পর সোহই 

রাউল দীগত সউ জপ: মোহই জ 
জাহ* ঘর অইসশ উলগ পইসই ॥। 
তংঘর্‌ বাউল জইসঙ* দীসই |” 


( শুনদ্বয়ের যে ঝান্তমতা উচ্চতা তাহা তরুণের দছ্টিতে পাঁড়লে তাহাকে পাগ 
করে” পাত পাঁরধানে সক্ষম (?) বসা, অতান্ত শোভা পায়, রান্ত 
দোঁখলে সবজন মোহিত হয় * * বাহার গৃহে এমন € তরুণণী ) ভোগের 
প্রবেশ করে সে থর যেন রাজবাড়ীর মত দেখার -- 
অনুবাদ-_ ডঃ সুকুমার সেন 
বানালা সাঁহতার হীতহাস ১ম খন্ং. 


| ৩১ ]. 
রূপানুরাগের প্বভাস-- 

সৃতের হার রোমাবাল কালিঅউ 
জানি গাঙ্গাহ জন্‌ জউণাহ মিলঅউ 
রড দোৌখ তারউ সব জন খীজই 
ধবল রে কাপড় উঁঢ়অল কইসে 
মৃহ-শাঁস জোস্ব পসায়েল জইসে 
তাইসী গউীঁড় জ রাউলে পইসই 
সো জন লা” মাডেউ নীসই”' 


(সুতার হার রোমাবলশতে লাগিয়া আছে ; যেন গঙ্গা হইতে জল 
(ছ্ধারা ) যমুনায় মিলিয়াছে * * তাহার রূপ দেখিয়া সকলে খেদ করে। 
শাদা কাপড় কেমন পাড়য়াছে, ধেন মৃখশশশ জ্যোতসুা 'বিশ্তার কারয়াছে। 
এমন গোঁড়দেশ? কন্যা বে রাজকুলে প্রবেশ তবে সে (কাজকুল ) যেন 
লক্ষী দ্বারা মাণ্ডত দেখায়” । 

(অনুবাদ £ ডঃ সুকুমার সেন 
বাঙ্গালা সাহিতার ইতিহাস / ১ম খণ্ড ) 


কা হউ দুব্বল তেঁজ্জি গরাস 
খণে খপে জানি অচ্ছে ণিসাস। 
কুৃহরব তার দুরন্ত বসন্ত 

[নম্দঅ কাম কি নম্দস বসন ।” 


(শরখর দৃষ্ব'ল, আহাব* পাঁরতান্ত, ক্ষণে ক্ষণে নিঃবাস পাঁড়তেছে, কুহরব 
তীর, কান্ড দুরস্ত। কাম নিশ্দ'য় কি কান্ড নিম্দ'য় বুঝিতে পারতেছি না।” 
অনুবাদ ডঃ সুকুমার সেন, এঁ। 


পদাবলশ সাহিত্য ইহার প্রাতত্যান চির পাই-- 


“বরহ অনলে দাহ বিবরণ অঙ্গ 
. ধীবধম বসন তাহে মন তর 
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রোই রোই ক কথর কুচস্নাই জান 

জন্‌ পরলাপ কবিশেখর ভাগ ॥” কবি শেখর 
গজ্জই মেহ কি অম্বর সামর 

ফুপই শব কি বুল্লই ভানর। 

একল জী পরাহিণ অন্মহ 

কখলউ পাউস কণলউ বম্মহ। 


(মেঘ গন কাঁরতেছে, অন্বর ফি শ্যামল? নীপ ফঁটয়াছে 
ভ্রমর়গণ কি গৃঞ্জরণ কাঁরতেছে আমার জশবন পরাধীন ও আম একলা, 
প্রাবৃব ক্রীড়া কর€ক এবং মদনদেব করুন-_ ক্রখড়া) 


তুলনায়-_ 


গগনে গরজে মেঘ ফুকরে ময়ূর 
একাল মান্দরে হাম পিয়া বহুদ:র। 

শুন সাথ আমারি বেদন 

বড় দুখ দিল মোরে দারুণ মদন” । _াবদ্যাপাত 


প্রেমের ধারায় সখির! প্রধান ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছে । পদাবলীর 
কৃ যে রাধার পা ধাঁরয়াছে-- তাহাও নূতন নহে। কারণ জয়দেবের 
কৃফ-_ “দোহপদপললবমহদারম-” বাঁলয়াছেন, দযাস্ডও শকৃম্ুলার পায়ে পাঁড়য়া 
ক্ষমা [ভিক্ষা কাঁরয়াছেন। অমর শতকে ইহার দ্টাস্ত আছে । প্রকীণ 
কাঁবতার মান-আভমানের যেমন পদ আছে, তেমান আঁতিসারের পদের 


অভাব নাই-- 


“কক প্রা্থিতাঁস করভোরু ঘনে 'নিশ'থে 
প্রাণাধিকো বসাঁত বত জনঃ প্রিয় মে। 
একাকিন? ধদ কথং ন বিভোষ বালে 
নত্বা্জ পৃভ্খিন্পযো অদদঃ সহায়ঃ ॥" কৰবীল্দুবচন সমচ্চগ্প ৫০: 


(এরই. ঘন নিশীখে, হে, করতভোরহ তুমি কোথায় যাইডেছ? 
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অভিসারণী উত্তর দল - প্রাণের আঁধক প্রিয় যেখানে আছে সেখানে 
যাইতোছ। 


প্রশ্ন হে বালা, তুমি একাকিণথ যাইতে ভয় পাইতেছ না কেন? 
উত্তর কেন! পাঞ্খতশর মদনই আমার সহায় রাঁহয়াছে। 


বৈফব কবিতায় যেমন আঁভসারের কথা. বলতে গিয়া দিবাভিসার, 
1তামরাভিসার, জ্যোৎসাভিনার, প্রভীতির কথা বলা হইয়াছে, সদযান্তকর্ণা- 
মতেও অনুরূপ আভসারের পদ রাহয়াছে-- 


'অবলোক্য নতিতশিখণ্ডিমউলৈ-- 
ণবনশরচ্ছনিচুলিতং নভভ্তুলম । 

[দবসেহাঁপ বঙ্গ [নিকুঙ্জামত্বরশ 

[বশাতিস্ম বগ্পভবতংমিতং রসাৎ ॥ ২/৬৩/১ 


(ময়ূর মণ্ডলের নৃতা-প্রবর্তক নবীন মেঘের দ্বারা নভম্থল আবূত দেখিয়া 
জপ [বসেই রসবশে বল্লভভাষত ব্সলকুণ্ে প্রবেশ কাঁরল )। 
[লনীয়-_ 


গাগণাহ ানমগন 'দিনমাঁণ কাত । 

লখই না পাঁরয়ে কয়ে 'দিনপাতি ॥ 

প্রন জলদ করল আঁধিয়ার । 

ধনয়ড়াহ কোই লখই লাহি পার 1 

চল্‌ গজ-গাঁমনী হরি-আভিসার | 

গমন নিরজ্কুশ আরাতি বিয়ার ॥ গোবিন্দ দাস | 


এমাঁন কাঁরয়া রাগ, অনুরাগ, বিরহ-মিলন প্রভৃতি বৈষব-পদের সব 
প্রকারের পদের সঙ্গে আমরা প্রাকৃত অবহট্‌ঠি, অপন্রংশ প্রভৃতি ভাষায় 
চিত কবিতাগুীলির সঙ্গে সাদশা দেখান বাইতে পারে এবং সাদশ্যই প্রমাণ 
করে বে বৈফব-পদের উপর এর প্রেমকবিভাগহাজর প্রভাব অপারিসাছ। 
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বৈফব-কধিতার দূতগ যে প্রাকৃত-কাবিতার সথণর রংপাস্তারত সংস্করণ 
তাহাও অনুমান করিতে কোনো অসাবধার কারণ নাই । ইহাই শাম্বত 
ভারতীয় রীতি। শ্রেষতরুর অঙ্করেকে জল-সিপ্টন করিয়াই ফল-ফংল 
সভ্ভারে বম্ধিত করা হইয়াছে । সখীরা প্রেমের অংশখদার নহে, তাঁহারা 
প্রেমকে গাঁড়য়া ভাঁঙিতে এবং ভাঙিয়া গাঁড়ণত সিদ্ধ ; এবং এই ভাঙা- 
গড়ার মধ্য দিয়।ই প্রেম-রসকে দূর হইতে আসম্বাদ কারিতে তাহারা লালায়ত। 
ভারতায় সাঁহতোর সেই সথাঁদের লইয়। সম্ট হইয়াছে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের 
লীলা-সহচরখ সখখগণের এবং এই সথীভাবের সাধনা । প্রেমের খেলায় 
সথারা যে কৃকে দিয় রাধার পা ধরাইয়াছে তাহাও কিছ নতন নহে-__ 
“দোছ পদপল্লবমৃদ।রন:' ভারতীয়. নায়কদের চিরস্তন অনুনয় | 
সদৃন্তকপাম-তে পাই-- 


সুতন্ জহাহ মৌনং পশ্য পদানতং মাং 

ন খলং তব কদাচিৎ কোপ এবং 'বধোহভুৎ 

ইতি নিগদতি নামে তিষগামখলিতাক্ষ্যা 
নয়নজলমনজ্পং মুক্ত মুস্ত ন কিংচং ॥ ২/ ৫০1৫ 


(ছে সৃতনু তোমার মৌন তাগ কর, পদানত আমার দিকে চাহিয়া দেখ ; 
তোমার ত কোনদিন এইরকম কোপ হয় না । নাথ এই কথা বললে তিষ'ক 
ভাবে ঈষৎ অমাীলতাক্ষী প্রচুর অশ্রু মোচন কারল,_কিছুই বাঁলতে 
পারল না। অন্ববাদক- ডঃ শশীভুষণ দাশগ্ৃপ্ত)। জয়দেব হইতে 
সরু কাঁরয়া পরবতাঁকালের সমস্ত বৈফব পদকত'ারা এ ধারারই উত্তর- 
সাধক | এ সম্পকে ডঃ শশীভূষণ দাশগপ্তের এই মন্তব্যাট বিশেষ 
প্রণিধান যোগা-_ 


ধা হইল ভারতাঁয় কবি-মানস ধৃত নারণরই একটি বিশেষ রসময় 
বিশ্লহ। বৈকব-সাহিতে) বত শঙ্গার বণনা রাহয়াছে তাহা সম্পৃণ'ই ভারত 
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কাব্য-সাহত্য এবং রাত শান্মকে' অনসরণ করিয়া চলিয়াছে। * ও * 
পরবতশকালে গৌঁড়গর গোস্বামণগণ কর্তৃক যখন রাধাতত্্ দন প্রাতান্ঠিত- 
হইল তখনও সাহতোর 'ভিতরে রাধা তাহার ছায়া সহচরণ মানবশ নারণকে 
একেবারে পারত্যাগ করিতে পারে নাই, কায়া ও ছায়া আবনাবদ্ধভাবে 
একটা 'মশ্র রূপের সান্ট কাঁরয়াছে ।” 


€ “শ্রীরাধার ক্রমাবকাশ- দর্শনে ও সাহিত্যে )। 


চতুর্ঘ অধ্যায় 
[ রাধাকৃ্ক কাহিনি ও বাধাবাদ - 
রাধাকৃফ-কাহিনাী 


পদাবলথ সাহিতা ধমধহা পাহতা এবং মূল বিষয়বস্তু হইতেছ 
সাধাকফের লগলাগবলাস কাঁহনী? । খৈষফবদের নিকট কৃষ্ণ ভগবান এবং 
রাধা তাঁহার হলাদনগ শাক্ক। অথচ প্রাচপন বৈফব-শাস্দ্ে রাধার কোনো 
উল্লেখ নাই । পদনপরোণ মৎসাপুরাণ, এবং ব্র্দকৈবত পুরাণে রাধার 
উল্লেখ আছে । িশ: এই পুরাণগ-লর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পাশ্ডিত মহলে 
মতদ্বৈধ দোখতে পাওয়া যায় । তাই প্রশ্ন হইতেছে রাধাকৃষ্ণ-কাহনশ 
1কভাবে গাঁড়য়। উঠিল 2 এ কথা অবশা স্বখকায যে রাধাকৃফ-কাহনশ 
একাদনে বা একযংগে গাঁড়য়া উচ্ে নাই। শ্ত্রীরাধ।ও একাদনে বৈষ্ণব ধম“ ও 
দশ'নে প্রবেশ করেন নাই । কৃষের প্রেমকাহিনগর সঙ্গে রাধা সম্পৃন্ত 
হইয়াছে । এ্ীতহ।সিকেরা বলেন- আভীর গোপজাঁতর মধ্যে আতি 
প্রাচখনকাল হইতেই যবক কৃষক এবং চপল ?গাপধৃবতশীদগকে লইয়া 
আঁদরসাত্মক প্রণঘ-কাহনখ প্রচালত 'ছিল। এবং কৃষ্ণ ও গোপণকাদের 
এই প্রেম-কাহনখ অতাশ্ত জনাপ্রয় হইয়াছিল । এই প্রেম-কাহিনখ সঙ্গত 
ও ছড়ার মধো দিয়াই সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে। দ্বাদশ শতাব্দে 
সংগৃহীত সদহান্তকর্ণামৃত গ্রন্থে পাই-- “বৎস ত্বং নবষৌবনোহগ?স চপলাঃ 
প্রায়েণ গোপাস্তয়ঃ (কৃষ্ণ যৌবনম ৩1) 


. কক-প্রিরতমা প্রধানা গোপণর প্রসঙ্গে দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন বৈষব- 
সম্প্রদায় আলবারগণের গানগীল স্মরণযোগ্য । আলবারগণ ঠিক কখন 
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ষে আঁব্ভ'ত হইয়াছলেন এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতাঁবরোধ দেখা 
যায়। তবে তাঁহারা সপ্তম হইতে নবম শতাব্দী মধ্ো আঁবভূত 
হইয়াছলেন- ইহা অনেকেই স্বীকার কারয়াছেন।১ 


আলবারগণ আপনাকে নায়িকা এবং বু বা কৃষককে নায়ক মনে 
কারয়া রাগমার্গে ভজনা কাঁরতেন। আলবারদের রাঁচিত গ্রন্থে বফুর যে 
বর্ণনা পাওয়া যায় তাহার বহহস্থানেই 'বিফুর কৃ অবতারে ব্‌ন্দাবন-লখল!র 
কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কৃষের গোপখদের সাহত লশলার কথাও এ 
সকল গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে । আলবারগণ রাঁচত গানগুলির মধ্ে 
গোপাীমুখ্যার উল্লেখ আছে। শকম্তু সেই গোপশমৃখ্যা, রাধা নহেন-_ 
নাপ্পিন্নাই নাপ্পিন্বাই একটি ফুলের নাম এই নাপ্পিনাই কৃষ্ণের নিকট 
আত্মীয় এবং নাগ্পন্নাই যে লক্ষমীর অবতার তাহারও নিদর্শন আছে-_ 
[)90017091 01 18170950191, ৮/110 15 1110 4৯ 10509 61601127€ 
৬/10 1660 7701 ৮101) 51700100195 511:0176 : [21010111791 0708 
৮/111) 11011 19010051176 086781709, 01091700100 076 ৫001. 
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আমরা প্রাচখীন সাহতো রাধার প্রথম উল্লেখ পাই হালের গাথা 
সগ্ুশতাশতে ১ হাল সাতবাহন, খণ্টেখয় প্রথম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠানপদরে 


রাঙুত্ব কারতেন। তানি বহু অর্থব্যয় কাঁরয়া এ প্রেম-কবিতা-গ্রস্থ সঙ্কলন 
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করাইয়াছলেন।১ ভান নিজে সঞ্কলার়ত্। কিনা ইছা লইয়াও মতভেদ 
আছে। খদ্টীয় সপ্তম শতাব্দশর কাঁব বাণ তাহার কাব্যে হালের উল্লেখ 
কারয়াছেন। 


হালের এ গ্রন্থে কৃফের ব্রজ্লগলা সম্পকে কয়েকাঁট পদ আছে এবং 
একাঁটি পদে রাধার উল্লেখ আছে _- 


মুহমারুএণ ৩ং কহ গোরঅং রাহআত্ে' অবণে্ো 
এতাণণ বলবখণং অন্নণ' [বি গোরঅং হরাস' । ১৮৯ 


(হে কৃ তুমি মুখমারূতের দ্বারা রাধিকার (মুখলগ্ন ) গোরজ (ধৃঁলিকণা ) 
শপনয়ন কাঁরয়া এই বল্লপবখগণের ও অন সকল নারশগণেরও গৌরব 
হরণ কারতেছে। ) 


(অনুবাদক £ ডঃ শশশভুষণ দাশগন্প্ত ! শ্রীরাধার ক্লমাবকাশ-_ দর্শনে ও 
সাহিত্যে) পৃঃ ১২৪. 


পাহাড়পরের নান্দর গানে যে বৃগলম-:তি আছে তাহা রাধা-কৃষ্ণের 
বৃগলমূতি বাঁলয়া অনেকেই অনমান করেন। কৃষ্ণের বন্দাবন-লশলার 
বহু দৃশ্যের সঙ্গে এই যৃগল-মতাটির সাদশ্য আছে। পুরুষ মতিটি ষে 
কষের-- এ বিষয়ে কেহই কোনো সংশয় প্রকাশ করেন নাই তবে নারণ 
মূতিটি রাধার মৃূতি, কি রান্ণণর মূদ্ভি না সতাভামার মতি তাহতে 
জনেকেই সংশয় প্রকাশ কাঁরয়!ছেন। 


বেণী-সংহার নাটকের নান্দণ শোকে নাঢ্ুযাকার ভ্রুনারায়ণ কালিজ্দণ 
পুলিনে রাসের সময় কেলিকাপিতা, অশ্রু ০০ রাধা এবং তাঁহার উদ্দেশে! 
কৃষের অনুনয়ের উল্লেখ কাঁরয়াছেন-- 


“কালিন্দ্যাঃ পাঁলনেধ্‌ কেলিকুপিতামৃৎসজ্য রাসে রসং 
. গচ্ছ স্তীমনহশচ্ছতোহশ্বুকলুবাং কংসাদ্ধষো রাঁধকাম্‌” ॥॥ 





১। লরি আবিভণিবকাল সক [নপিত হয় নাই এ সম্পকে" নতদ্বৈত আছে । 


[ ৩৯ ] 


আলংকািক বামন তাঁহার জলংকার গ্রন্থে ভনারায়ণের কবিতা উদ্ধৃত 
কাঁরয়াছেন। ইহা হইতে প্রমাঁণত হয় ভর্টনারায়ণ বামনের পূরববতখ 
কাঁব। বামন নবম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ কারয়াছলেন। ইহার পর 
খূঙ্টীয় নবম শতাব্দীতে আনন্দ বর্ধন ধন্যালোকে এই শ্রোক উদ্ধত 
কাঁরয়াছেন-__ 


“তেবাং গোপবধূবিলাসসৃহদাং রাধরাহঃসাক্ষিণাং 
ক্ষেমং ভদ্রু কাঁলন্দরাজতনয়াতশরে লভাবে*মনাম, 
'বাচ্ছিন্নে স্মরতঙ্পকম্পনাবাঁধচ্ছেদোপযোগেহধুনা 
তে জানে জরঠণভৰান্ত 'বিগলম্রলাত্বষঃ পল্লবাঃ। 


(হে ভদ্র, সেই গোপবধুগণের িলাস-সৃহদ এবং রাধার গোপন সাক্ষণ 
কাঁলন্দী-ত'ঈরবতখ লতাগৃহগ্ালর কুশল ত? স্মরশয্যা কঙ্পনাবাঁধর জন্য 
ছেদনের প্রয়োজন না থাকায় মনে হয়, এখন সেই পল্লবগ্ীল শুকাইয়া 
জীর্ণ এবং বর্ণ হইয়া যাইতেছে । (ডঃ শশীভূষণ দাসগন্ত কর্তক অনুদিত 
কবীন্দ্ুবচন সমহচচয়েও এই শ্রোকাঁট উদ্ধৃত হইয়াছে । ৫০১ নং) 


ধবন্যালাকে অপর এক অজ্ঞাত কবির একাঁট শ্রোক উদ্ধৃত করা 
হইয়াছে । সেই পদাঁট রাধার 'বরহের পদ-_ 


যাতে দ্বারবতশং পুরং মধূরিপো তদ্বস্রসংব্যানয়া 
কালন্দগনটকুঞ্ৰঞজুললতামালম্ৰ্য সোৎকণ্ঠয়া । 
উদ-গণতং গুরুব।ষ্পগদ-গদ-গলত্তারদ্বরং রাধয়া 
ধেনাস্তজলচ।রাঁভি জঁলচরৈরুৎকণ্ঠমাকুাজতম:” ॥ 


(মধ্বারপু কৃষ্ণ দ্বারাবতাঁ চলিয়া গেলে তাঁহারই বস দেহে জড়াইয়া এবং 
কালন্দ-তটকুঞ্জের বঞ্জুল লতাগুলিকে জড়াইয়া ধারয়া সোৎকণ্ঠা রাধা 
এমন গুরুবাধ্পগদ-গদ-কণ্ঠে [বগাঁলত তারস্বরে গান গাহিয়াছিল যে তাহাতে 
যমুনাবক্ষের জলচরগণও উৎকাণ্ঠিত হইয়া কজন আরগ্ত কাঁরয়াঁছল । 


[৪০ ] 
( অনুবাদ ডঃ শশশভুষণ দাশগণপ্র/গ্রীরাধার ক্রমীবকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে। ) 


নলচম্পু রচাঁয়তা বিবিক্রম ভট্ট ( ৯১৫ খঙ্টাব্দ ) তাঁহার কাব্যের একটি 
শ্রোকে রাধার নামোল্লেখ করিয়াছেন-__ 


“পৃশাক্ষতবৈদগ্ধকলাপ-রাধ্জ্বিকা পর পুরুষে 
মায়াঁবাঁন কৃতকেশিবধে রাগং বধ]1তি” 


( কলা-কৌশল-চতুরা রাধার পরম পুরুষ মায়াময় কেশিহস্তার প্রাতি 
অন:রন্তা )। 


মাঘের “শিশৃপালবধ” কাব্যেও রাধার উল্লেখ আছে । “চম্প্‌' লেখক 
সোমগেব সরর বশাঞ্লক গ্রন্থেও রাধার উল্লেখ রাহয়াছে । এবং সেখানে 
প্রশ করা হইয়াছে 


রাধা কি নারায়ণের অনুরাগখ ছিলেন না? কাশ্মির: আলংকারিক 
ক্ষেমেগ্্রু রাচত দশাৰন্ভার চারতে রাধা-কুষের লখলা বণিত আছে। 
ক্ষেমেন্দ্র জয়দেৰের পূব্ববত" কাব । তাঁহার রাঁচত একাঁটি শ্লোকে পাই. 


ললতাঁবলাসকলাসখখেলন ললনালোভনশোভন যৌবন 
মানতনবমদনে 

আলকুলকো।কিলকুবলয়কজ্জল কালকালন্দসতাঁবিব লঙ্জল 
কালয়কুলদমনে । 

কোশাকশোরমহাস-রম।রণ দার্ণগোকুলদ-রতাবদাবণ 
গোবজ্ধ নধরণে 

কস) ন নয়নযুগং রাতসঙ্গে সাঁঞজ্জত মনাসজতরলতরঙ্গে 


বররমণণরমণে, দশাবতার চার । ১৭৩ 


ধেনদগ্ধকলসানাদায় গোপো গহং 
দুগ্ধে বক্কায়ণপকুলে পুনারয়ং বাধা 
আনৈধাস্যাতি ॥ ( হারব্রজ্যা । ৪১) 


[ ৪১ 1 
(গাভাঁদৃখ্ধের কলস লইয়া গোপণগণ গৃহে যাও, যে গাভণগ্াাল এখনো 


দোহন করা হয় নাই সেইগৃলি দোহন করা হইলে রাধাও তোমাদের পরে 
যাইবে |) 


আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাক-পাত-লাপিতে-_ 
“তিদ্রাধাবরহাতুরং মুরারগোবেল্লদ্বপুঃ পাতৃবং 


( এমন যে মুরারপুৃব রাধা বরহাতুর কাঁশ্পত বপু তাহা তোমাদগকে 
রক্ষা করুক 1”) 


“সরস্বতী কণ্ঠাভরণ এর লেখক ভোজরাজ, জৈন গ্রন্থকার হ্ব্মচন্দ্ 
রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাঁবতা কবীন্দ্রবচন সম-চ্চয় গ্রন্থে সওকাঁলত হইয়াছে । 
হেমচন্দ্রু তাঁহার “কাব্যানশাসনে” রাধাকৃষ্-প্রেম সম্বালত আরও একটি 
শেক উদ্ধৃত কারিয়াছেন। এ শ্োকণট শ্রীধরদাস সঙ্কলিত সদণান্তকর্ণামৃতে 
রাহয়াছে । 'রাধা-বিপ্রলন্ত'” নামে একখান নাটকের কথা রামচন্দ্র-গুণচন্দ্ 
[লাখত “নাটাদপ'ণ" গ্প্থে উল্লেখ করা হইয়াছে । হয়োদশ শতাব্দীর কাব 
সাগরনন্দী তাঁহার “নাটকলক্ষণ-রত্রকোশ” গ্রন্থে রাধা নামক একখান 
'“'বখাথ” জাতীয় নাটকের উল্লেখ কাঁরয়াছেন। “ছন্দ-গ্রন্থ প্রাকৃতপৈঙ্গল' 
গ্রপ্থে একটি শোক--'রাধামৃখমধূপান” নামে উল্লেখ করা হইয়াছে 


“চাণুর বিহশ্ডিঅ িঅকুল মণ্ডিঅ 
রাহা-মৃহমৃহ পাণ করে জান ভম্নরবরে ॥ 


উক গ্রন্থের অপর একট শোকে কৃষ্ণের নৌকা 'বলাসের উল্লেখ 
করা হইয়াছে - 


''অকেরে বাহাহ কাণ্‌হ ণাব 
ছোড়ি ডগমগ কুগই ণ দোহ 
তুহ* এখনই সম্ভার দেই 
জো চাহাসি সো লেহি।” 


[ ৪২ ] 


€ ওহে কফ নৌকা বাহিয়া চল, চণ্ল ডগমগির কুগতি আমাকে দিও না। 
নদণ পাড় দাও, তারপর তম যাহা চাও তাহা নাও )। 


বজ্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত কৃষককর্ণামৃত গ্রন্থাট পরবতাঁকালে বৈফবধর্ম ও 
সাহিত্যের উপর গভগর প্রভাব বিশ্তার কাঁরয়াছে। চৈতন্যপ্রভু দাক্ষিণাতা 
প্রমণকালে যে দুইখানি গ্রশ্থকে “মহারত্সম”” মনে কারিতেন তন্মধ্যে একখানি 
হইতেছে '“কিফকর্থামত" এবং অপরখাঁন হইতেছে “ব্রহ্গসধাহতা 1” 
কফকর্ণাম-ত গ্রন্থের দুইটি পাঠ পাওয়া বার-_একাঁট বঙ্গদেশে- ডঃ সুশীল 
কুমার দে কর্তৃক সম্পাদিত এবং ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত এবং 
অপরাঁট- দাক্ষিপাতে)। দাক্ষিণাতো প্রচলিত গ্রন্থের বহু জায়গায় রাধার 
উল্লেখ আছে, বাংলাদেশের পাঠেও রাধার উল্লেখ পাওয়া বায়-_ 


“ক্কেজসে হস্ত নমো ধেনপালিনে লোক-পালনে 
রাধাপয়োধরোংসঙ্গশায়নে শেষশাযনে 1” ৭৬ 


(যান ধেন:র পালক এবং লোক পালক রাধার পয়োধরোতসঙ্গে শায়ত, 
শেষনাগের উপর শায়ত, সেই তেজর্‌পকে নমস্কার । ) 


কৃষকণাম-ত গ্রন্থীট মূল্যবান-। কৃফদাস কাঁবরাজ তাঁহার টকায় এই 
সকল হ্থলেই রাধার উল্লেখ করিয়াছেন । চৈতন্য মহাপ্রভু এই গ্রস্থখাঁনর 
একাঁট নকল করাইয়াছ্ছিলেন-_ 


কর্ণামৃত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল 

আগ্রহ কাঁরয়া পৃশথ লেখাইয়া লইল। 

কণমৃত সম বস্তুত নাহ '্রভুবনে 

যাহা হইতে হয় শুদ্ধি কফ প্রেম-জ্ঞানে ॥ 

সৌন্দ্ মাধূর্য ক-ফলণলার অবধি ॥ 

যে জানে সে কর্ণামৃত পড়ে নিরবাধি ॥ চৈতনাচারতামৃত | মধ্য/১ম | 


কৃকর্ণামৃতের রাধাবরোধজ্মখ অংশের প্রভাবে যে পরবতখকালে দানলখলা, 
নৌকালগলা প্রভাত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয় তাহা খুব অসঙ্গত হইবে 


[৪৩ ] 


বিয়া মনে হয় না। দাস কাঁবরাজ তাঁহার “সারঙ্গরঙকা”র টশকায় 
বালয়াছে-__ 


“দান প্‌ঞ্পাহরণ ব্মন্যাদো রাধয়া মোহবরোধি” । কৃষফকর্ণামতে রাধা 
যেন লক্ষত্ীতে রূপান্তরিত হইয়া পাঁড়য়াছেন-_. তাহা শেষ-শরনে শায়ত কৃফ 


ষে রাধার পয়োধরোৎসঙ্গে শায়ত হইতেই অনৃমাতি হয়। জয়দেবের 
গীঁত-গোবিন্দেও অনুরূপ বর্ণনা রাঁহয়াছে ] 


এই যুগের রচিত কাবাগৃলিতে রাধা ও লক্ষরণর পার্থক্য রাঁহয়াছে 
তাহা পরবতর্বকালের রচনায় স্পন্ট। অর্থাৎ রাধা বখন বৈফবপ্রন্থাদিতে 
প্রথম গৃহগতা হন তখন কছহাদন প্রাচীন লক্ষযশবাদের সঙ্গে বৃস্ত হইয়াই 
[ছিলেন । কৃষ্ককর্ণামৃত এবং গখতগোবিন্দে লক্ষী বা রমার বর্ণনা এবং 
রাধার বণনা পাশাপাশি স্থান লাভ কাঁরয়াছে। এবং উভয়েই সমভাবে 
কুফা প্রয়া-_ 


'শ্বতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিতলালিত বনমাল 
ভায় জয় দেব হরে । ১/১৭ 


( কমলার কুচ মণ্ডলে যার আশ্রয়, কুন্ডলধার, সুমধুর বনফুলের মালায় 
শোভিত কণ্ঠদেশ, হে হারি, তোমার জয় হোক) 
ইতি চটুল-চাটু-পটু-চারু মুরবোরণো 
রাধিকামাঁধ রচনজাতম-॥॥ ১০ / ১০ গণতগোিন্দ। 
( এই ভাবে মুরারি চটুল-চাটু-বচনে শ্রীমতী রাধাকে বন্দনা করিলেন । ) 
এই সময়কার কাঁবতা হইতে ইহাই অনামত হয় যে রাধা-কৃষ্ণ 
সীতারামের পরবতখ অবতার-_ | 
“এতে লক্ষ্মণ জানকশীবিরহিণং মাং খেদয়ভ্যদ্বুদা 
মর্মাণপব চ খন্ডয়স্তালমমণ ক্রুরাঃ কদম্বানলাঃ 
ইঞ্থং ব্যাহতপূব“জন্মাবরহো যে রাধয়া বখীক্ষতঃ 
সেষং শাঁঞ্কতয়া স বঃ সংখয়তু স্বপ্রায়মানো হরিঃ ॥ 
(শুভাঙ্ককাবিকৃত, সদক্তকর্ণামৃত, কৃষস্বপুায়িতম 
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রাধা ও লক্ষশার একশকরণ করা হইয়া থাকলেও রাধা যে লক্ষী 
অপেক্ষা শ্রেম্তা ছিলেন তাহা সদ্যান্তকর্ণামৃত প্রভীত গ্রন্থে বাণিত হইয়াছে । 
সদহান্তকণ“।মৃতের একটি “উৎকণ্ঠা” শী্ক পদে পাই 


“লাধাং সংস্মরতঃ শ্িয়ং রময়তঃ খেদো 
হরেঃ পাত বঃ 


(শ্রীকে রম্ণ কারবার সময়েও হরি রাধাকে স্মরণ করতেছেন, অথচ ইচ্ছা 
থাকা সত্বেও রাধার সঙ্গে মিলিত হইতে পারতেছেন না, ইহাতেই 
তাহার খেদ। 


জয়দেবের গমসাঞ্নয়িক কাব উমাপাতিধর তাঁহার একাঁটি রচনায় বালয়াছেন 
যে লক্ষীর অবতার রক্ণশকে লইয়া কষ ছ্বারকায় আছেন। এবং 
বমনাতীরবাণার কুঞ্জে রুবিণণ সহ গাঢ় আলঙ্গন অবস্থা থাকা সত্তেও শ্রীকৃফণ 
আভাঁর গোপরমণণঙ্গের স্মরণ করিয়া মু্ছিত হইয়া পড়েন_- 


বিস্পং পায়ান মপংণষমুনাতীরবাণখবকৃণ্তে 
সবাভী য়স্তী-নিভৃতচারতধানমচ্ছ্ছা মুরারে | 
সদবান্তকর্ণাঘত ( পদ্যাবলপতে ধত।) 


লক্মম্ীর প্রেম অপেক্ষা গোপখদেব প্রেম যে শ্রেষ্ঠ এ কথা ভাগবতে 
বিবৃত হইয়াছে । সতরাং প্রেমধনে ভ্রীমতগ রাধা যে শীষশ্থানগয়া এ কথা 
এই বৃগের রচনায় বণিত হইয়াছে এবং পরবতশষংগে ইহারই বিস্তততর রুপ 
পাওয়া যাইবে তাহা অনুমান করিয়া লইতে কোনো অসুবিধার সম্মৃখখন 
হইন্ডে হয় না। 


কবান্দ্রবচনসমৃচচয় এবং সদ-কিকণণামত গ্রন্থে দেখা যায়__ লক্ষমুখ, 
নারায়ণের সঙ্গে নানাভাবে প্রেমলখল। কাঁরয়াছেন, এমনকি নিধুবনে লক্ষ]ণ- 
নারায়ণের প্রেমলীলার উল্লেখও আছে। ইহাতে ইহাই অনুমান করা 
যাইতে পারে যে লক্ষ একট দাশশনক শান্তরুপপ পাঁরত্যাগ কয়িয়া কুমেই 


[৪৬ ] 


মধুর রসাঁদ্রতা হইয়া পাড়তেছেন। এবং এই মধুর রসের আশ্রয়েই 
পূর্ববতখ লক্ষমণ পরবন্তপ রাধার সাঁহত “একাত্ম হইয়া মিশিয়া গয়াছেন। 
বড় চণ্ডঁদাস তাঁহার ্রীকৃফকখত'ন গ্রন্থে রাধার জন্ম ইতিহাস লক্ষ্মীর 
জক্ম ইাতহাসের সঙ্গে একখকরণ কাঁরয়াছেন। প:রাণাঁদর মতে ধার 'পতা 
হইলেন-_-কৃফভানু গোপ এবং মাতা হইলেন কলাবতশদেবশ বা কাতিকাদেধণী। 
বড়: চণ্ড?দাস শ্রীকফকশত'নে 'লাখয়াছেন-_ 


“তে কারণে পদহমা উদরে 
উপাঁজলা সাগরের ঘরে 15 


'পদুমা” [পদ্মা ] রাধার মাতা এবং রাধার পিতা-__সাগর ৷ লক্ষ্মণ 
সাগরসন্তুতা, অতএব রাধার পিতা সাগর ঠিকই হইয়াছে-_ উপরজ্ঞু রাধা 
পদ্মজাতা এবং রাধার মাতা-পদৃমা বা পদ্মা । এপ্রসঙ্গে একাট কথা 
স্মর্তব্য যে অঙ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে সকল আদ 
রসাত্মক কাঁবিতা রচিত হইয়াছিল তাহা যে শুধু রাধাকৃফকে অবলম্বন কারিম্লা 
রাঁচিত হইয়াছিল তাহা নহে, লক্ষমগ-নারায়ণ এবং হরপাব্বতীকেও অবলম্বন 
কাঁরয়া বহু আদ রসাত্মক কাঁবতা রাঁচত হইয়াছল । কালিদাস হইতে 
আরস্তভ কাঁরয়া 'বিদ্যাপাতি পরশ হর-পাব্বতণর বা হর-গোৌরণর শঙগার লগলা 
ভারতীয় সাহত্যে রস-সম্পদে কম রসদ যোগান নাই । কিন্তু কালক্রমে 
রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কাণহনইই প্রাধান্যলাভ কাঁরয়াছিল। এবং ভুয়োদশ, 
চতুদ্দদশ, পণ্দশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা বহার ডীঁড়ষ্যার একটি বিরাট 
অণ্চল জুড়িয়া রাধাকৃষণের প্রেমগখীতি রচিত হইয়াছে । তবে বেশখর ভাগ 
কাঁবরই আদশ ছিল _জয়দেবের গীতগোঁবিন্দ । 


$ রাধাবাদ £ 


পদাবলণ-সাহিত্যের মূল বিষয়বস্তু হইতেছে রাধাকৃফের প্রেমলীলা । এই 
প্রেমলখলার দৃইটি দিক আছে__ প্রথমতঃ তত্বের দিক, দ্বিতীয়তঃ 
কাব্যোপাখ্যানের দিক । রাধা হইতেছেন-_ 


“রাধিকা হয়েন কৃষের প্রণয় বিকার 
স্বরুপ শান্তি হলাদিনখ নাম যাহার ।” 
চৈতন্যচাঁরতামৃত/কুষ্ণদাস কাঁবরাজ 


অর্থাং রাধা-কৃফের 'শাল্ত' সৃতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বলা ' যাইতে 
পারে যে রাধাবাদের বখজ [নাহত আছে ভারতীয় শান্তবাদে। এই 
শান্তবাদই বৈফবধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে বাভিত্বভাবে যুক্ত হইয়া বিভিন্ন যুগে 
এবং বিভব দেশে বিচিত্র পারণাত লাভ করিয়াছে । যান ছিলেন বিশুদ্ধ 
শান্তর্ীপনগ তাঁনই আবার পাঁরবাতিত হইয়া দেখা দিলেন প্রেম-রাঁপনী 
হিসাবে । এই পাঁরণাঁতিতে পূর্ণভাবে ইন্ধন ষোগাইয়াঁছল বহু লৌকিক 
প্রেম-কাহিনশ । লৌকিক প্রেম কাহিনপগুলিকে স্বীকীতি দেওয়ার ফলেই 
বৈধাবধর্মে ও দর্শনে একাট নব-ভাবনার স:ষ্টি কারিয়াছিল। 


শান্তবাদের দেশ ভারতবর্ষ । সষ্টিতত্ুকে অবলম্বন করিয়া একাঁট 
তাদিদেবশর কক্পনা বহিভগরতেও দেখিতে পাওয়া ষায়। এবং এই আদি 
দেবীর উপর মাতৃত্বের রূপ আরোপিত করা হইয়াছে । ভারতবর্ষ এই 
শান্ত-তত্রের উপর আধকতর ব্বাসী । শীস্তবাদের প্রভাব ভারতবর্ষের 
শন্ত বা শৈব সং্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বৌম্ধ জৈনদের মধোও 
ইহার বাঁতক্রম দেখা যায় না। শৈব বা শান্ত সম্প্রদায়ের বাহরে যে 
অপর সম্প্রদায়গাপ আছে তাঁহাদের মধ্যেও এই শান্তবাদের কথা আছে। 


বিকুর শান্ত লক্ষমগ--ইহা সবজন 'বাদত । রাম-ভন্তদের নিকট 
মুখর আসন গ্রহণ কারিয়াছেন। কৃ ভত্তদের নিকট রাধা সেই 
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স্থান দরখখল কারিয়াছেন। শিবের শান্ত--দুর্গা, পাবতা, উমা বা গৌরণ। 
তাই দোঁখতে পাওয়া যায় যে ভারতবর্ষে কোন দেবতা বা “উপদেবতা 
একক নহেন। প্রতোকের সঙ্গেই একাঁট শাল্ত-রাঁপনশ দেবী আছেন। 
কাতিকের পত্রী বণ্ঠী, বাহর পত্রী স্বাহা, বজ্ছের পড় দাক্ষিণা, বায়ুর পড়া 
স্বঞ্ি, গণেশের পতরণ পৃস্টখ, অনন্তের পত্রশ তুথ্টপ, যমের পত্র” ক্ষমা, মদনের 
পড়ী রাত, সত্যের পত্রী উীন্ত, চন্দ্রের পত্রী রোহিনশ, সূে'র পরী সংজ্ঞা, 
ইন্দ্রের পত্রী শচশী, বৃহস্পাঁতির পত্শী তারা ইত্যাদি । ইহাই হইতেছে 
পৃরুষ-প্রকাতি। (ব্রহ্গবৈবতপরাণ ; প্রকৃতি খণ্ড / ১ম অধ্যায়, বঙ্গবাসণ 
সংস্করণ )। 


সাধানার ক্ষেতেও পাই-- 


“ৰনা শান্ত ন পূজাস্ত মৎস্য মাংস বিনা 'প্রিয়ে 
[বনা পরাক্রয়া দৌন জপেদ- যাঁদ তু সাধকঃ 
শতকোটণ জপেনৈব তস্য 'লান্ধ্ণজায়তে” 


শান্ত-তল্ম-পুরাণে পৃজাপাবন প্রভতির ভিতরে শীল্তবাদের যে পারচয় 
পাই তাহার মুলকাণ্ড হইতেছে-_ খগবেদের “দেবধস-ন্ত” (১০ম মণ্ডলের 
১২৫ সমন্তাঁট )। এই শীন্তবাদের মধ্যে আধফেতর জ্রাতর অবদান যে 
আছে তাহা স্বধকৃত হইয়াছে । তথাপি ইহা স্বশকার কারিতে হইবে যে 
আদতে শান্তবাদের মধো আফেতর প্রভাব যতটুকু থাকুক না কেন ইহার 
উন্নত দার্শনক এবং আধ্যাত্মক মতবাদ সান্টতে আধ" খাদের অবদান 
[বরাট । “দেবখস্্ত'”টি বাক-নাম” ব্র্মবাধদন” খাঁষকন্যার উীন্ত। ব্রন্গস্বর:পো 
তিনি, তিনি রুদ্র, বসু আদতা এবং 'তানই 'বিশ্বদেবরপে বিচরণ 
কারতেছেন । তান বরুণ, আগ্রি, ইন্দ্র প্রভীতকে ধারণ কারিতেছেন। 
1তানই জগতের একমান আঁধ*্বরণ। ধনদাঘশ, বজ্ছের আদ স্বর্‌পা, 
জ্ঞানরূপা, বহুৃভাবে অবাশ্থতা। তাঁহাকেই দেবগণ ভজনা করিয়া থাকেন। 
তান বিশ্বরুন্মা'্ডকে পালন কাঁরতেছেন, রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার ইচ্ছার 
সব হইতেছে । তাহার ইচ্ছায় কেহ খাঁষ, কেহ. সুমেধা হইতেছেন। 
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তানই দযলোক ও তুলোকে আধাম্ঠিতা এবং তাঁহারই দেহের দ্বারা স্পট 
আরভমাপ '্ম্বভুবনকে বায়ুর ন্যায় 'তানিই প্রবািত কাঁর়তেছেন, ইহাই 
তাঁহার মাঁহমা- “অহং রুদ্রোভিষসাভশ্চরামি ১০ / ১২৫ / ১৮ খগবেদ । 


এইথানেই উদ্-গণত হইয়াছে আত্মম্বরূপ পরমরক্ষেরই মাহমা-_ ও এক 
সর্বব্যাঁপনণ শীল্তর কথা । এইখানেই ভারতয় দার্শানক শন্তিবাদের বাঁজ। 
মাক'ন্ডেয় পুরাণে “সগ্তশতগ” অংশে চণ্ডামাহাস্ময বাণত হইয়াছে তাহার 
মূল ভাত্ত এ সৃন্তাট। রুদ্র দেবতার দুই ভাব প্রসন্ন ও ক্ুুদ্ধ। 
[শিবভাবে তিনি আরোগোর দেবতা, পশু-মানুষের “ভিষকতম্‌” । রহদ্রভাবে 
[তিনি ধবংসের দেবতা-- বিশেষ কাঁরয়া_ পশরা । 


দেবখ-দৃগণা নামের বীজও ধগবেদে নাহত । দুগ্গমপথে অর্থাৎ রণে 
বনে ধিনি রক্ষা করেন_- তিনি দুগ্গাতনাশিনী দুর্গা। খগবেদের 
উষযাসংন্তাটও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য । বো্দিক-কবি উষাকে 'দানদেব?? 
বালয়া কঞ্পনা কাঁরয়াছেন এবং তাঁহার নিকট ধন মান পুন কামনা কাঁরতেন। 
উষাকে মাতৃভাবনাও করা হইয়াছে__ 


“উচ্ছন্ত যা কৃণোঁষ সংহনা মাহ প্রথৈ দোব দ্বর্দশে । 
তস্যাস্ডে রত্রভাজ ঈমহে বয়ং স্যাম মার্তৃন স্‌নবঃ ॥৮ ৭1৮১৪ 


হে সতাদেবণ প্রভাত হইতে হইতে (তুমি আমাদের ) অবলোকন 
কর এবং সূর্ধ্যালোক দেখাও । সেই তোমার ধনা'ধকার প্রার্থনা কার 
( আমরা ) যেমন পৃল্রেরা মাতার ( ধনাধিকার ) বাঞ্চা করে । ( অনুবাদ ৪-- 
ডঃ সুকুমার সেন-- ভারতশয় সাঁহতেঃর ইীতিহাস । ) 


অথৰ'বেদের “পাঁথবা-সৃক্তে” (১২ / ৯) পাঁথবীকে িশবজনন? দেবা 
রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । নারায়পোপনিষদেও পৃথিবণকে “শ্রী” দেবশরূপে 
কক্পমা.করা হইয়াছে । 'বিষদুর ভূ-শান্তর যে কল্পনা পরবতর্কালে করা 
হইয়াছে তাহার অর্থ বেদের বাণিত এ শান্তর কথাকেই স্মরণ করাইয়া 
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দেয়। রুন্ধশীন্তই যে আসলশান্ত এবং সেই শীস্তই যে আগ্মিবায়, ইন্দু 
প্রভৃতি সকল দেবতাগণের ভিতর দয়া ক্রিয়মানা এবং তিনিই ষে বহু- 
শোভমানা হৈমবতাীঁ উষার্‌পে আকাশে আঁবভূঁতা হইলেন তাহা “কেন- 
উপানিষদে" পাওয়া যায় (৩ / ১২ )। ব:হদারণ্যক-উপানষদে” (১) ৪ /৩) 
পাই আত্মাই আদতে একাকণ অবদ্থান কাঁরতেছিলেন। সেই একক 
আত্মা কখনো একা রমণ করিতে পারেন না, এবং তিনি দ্বিতীয় কাহাকেও 
ইচ্ছা করেন। তাঁহার এই ভাব দ্রণ-পুরূষের গভশর আঁলঙ্গনাবম্ধ একাভুত 
ভাব। তান নিজ্জেকে 'দ্বিধাবিভন্ত কাঁরলেন _ স্প ও পৃরষ রূপে । ইহাই 
“আদ [মথুন-তত্ত” । এই আদি নিথুন তত্েরই প্রকাশ জগতের সবপ্রকার 
[মথুনের মংধা। 


পরবতশ্বকালে শীস্তৃতন্মে এবং বৈষণবমতেও এই মূল তত্তীট গভথরভাবে 
অনুসৃত হইয়াছে । এই আত্মরাঁত এবং তাহার জন্য অভেদে ভেদ কঙ্পনা 
ব্যতশত বৈষবাঁদগের লঈলাতত্বের আস্তত্ব থাকে না। ছান্দোগ্য-উপানষদেও 
(২/১৩! ২) মিথুনতত্ত আলোচিত হইয়াছে । 


বৈষব-দশ'ন-শাস্তে বিফৃ-শান্তির আলোচনার মধ্যে “শ্বেতামবতরোপ- 
1নষদের” দুইাঁট শ্রাতি খুবই উল্লেখযোগা-- 


ন তস্য কারং করণণ 'বদ্যতে 
ন তৎসমাম্চাভাঁধকশ্চ দংশাতে 
পরাস্য শান্তাবাবধৈব শুয়তে 
স্বাভাঁবকণ জ্ঞানবলাক্রয়া চ 00৮ ৬1৮ 


তাঁহার কাধ" কারণ কিছুই নাই, তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা আধকও কেহই 
নাই। বাবধ পরাশান্তর কথা শ্রুত হইয়া থাকে এবং হহার 
স্্বানবলাকুয়া স্বাভাবিক । 


অপরটি হইতেছে-_ 
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মার়াং তু প্রকাতিং 'বিদ্যাল্মায়িনং তু মহেম্রম। 
তস্যাবয়বভূতৈত্ত ব্যাপ্তং সর্বামদং জগৎ ॥ 81 ১০ 


মায়াকে প্রকীত বাঁলিয়া জানিবে, মায়গকে জানিবে মহে*্বর। তাঁহার 
তাবয়বভূত-বন্তু দ্বারাই এই সকল জগং ব্যাপ্ত হইয়া আছে। 


বৈফবধর্ম ও দশ*নের ররমাবকাঁশত শান্তবাদের আলোচনা কাঁরলে 
আমরা দোঁখতে পাই ষে শান্ত বা দেবধ "প্রী” বা লক্ষযীর:পেই বৈফবধমে 
প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। খাগ:বেদের 'দেবীসস্তের মধ্যে যেমন 'দেবা'র 
মূল, ঠিক তেমাঁন ধগবেদের শ্্রীস্‌ন্তের মধ্যে বিফু-শান্ত-শ্রী বা লক্দম্ীর 
উৎপান্ত বলিয়া সম্ধান্ত করা হইয়াছে। শ্রীস্ন্তীট হইতেছে খগ্‌বেদের 
পণ্চম মণ্ডলের অন্তে “খিল'সৃন্তস্থ পণ্টদশাঁটি খাকু-মল্ম ইহার রচাঁয়তা 
হইতেছেন-- আনন্দ, কদম, শ্রীদ প্রভাতি খাঁষধগণ-__ 


“হিরণাবণণাং হরিণণং সুবর্ণরজতম্রজাম: | 

চল্দ্রাং হিরল্ময়ীয়ং লক্ষয়টং জাতবেদো ম আবহ ॥ 
তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষমমনপগামিনীম । 
যস্যাং হরণাং 'বন্দেয়ং গাম*্বং পুরুষানহম ॥। 


[ জাতবেদ আঁগ্ুর নিকট লক্ষ্কে আহবান কারবার জন্য প্রাথনা 
জানাইতেছেন-- “হে জাতবেদ আগু তুম আমার জনা ?হরণ্যবণ হারিতকান্ত 
অথবা হাঁরণণরূপ ধাঁরণণ সুবর্ণ রজতের পহ্পমালা ধাঁরণণ, চন্দ্রবং প্রকাশ- 
মানা হিরজ্ময়খ লক্ষমীকে আহ্বান কর। ] 


এই সাক্ত্রটির পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় দেখ। বায় লক্ষযরণকে হারণস, আদ্রা, 
পন্মন্থিতা, পদ্মবর্ণা, পাঁদ্মন+, পৃজ্পমালিন? বল। হইয়াছে__ 


“আদ্রাং পৃক্কারণং পান্টং [পঙ্গলাং পদ্মমালিনশম- 1” “আঁহবুধবং- 
সংহতার উপণ্ঠাশ অধ্যায়ে “হরণ্যবর্ণ” শব্দাঁটর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং 


[৫৯ ] 
বলা হইয়াছে যে শ্রী-শান্তই পরমামতা দেবী _ 
শহরণ্যবর্ণা সা দেব" শ্রী-শান্তঃ পরম হমৃতা ।” 
পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে বলা হইয়াছে-__ 
“শহরণ্যবণণাং হাঁরণীং সবণরজতম্রজাম্‌ 
চন্দ্রাং হিরজ্ময়শীং লক্ষয়ীং 'বিফোরনপগামিনখম- | 


ষ্ র্ এ ্ঃ 


“ঈমবরণং সর্বভূতানাস্তামহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম” 
এবং-_ 
খক-সংহতায়াস্তু শ্তুয়মানা “মহেশ্বরখ” ২২৭/২৯-৩৯ 
আপুপুরাণেও এই “পহরণ্যবর্ণাং” এর স্তুীতগান করা হইয়াছে । 
বোদিক লক্ষয়ীদেব শ্রা' নামে প্রীসম্ধ লাভ করায় পরাণাদিতেও 
রী” হিসাবে খা।ত হইয়াছেন-__ 
শ্রীফলা ভ্্রীমতণ শ্রীশা শ্রীনিবাসা শিবাপ্রয়া । 
প্রীধর শ্রীকরণী কলা শ্রীধরাধশরশীরণণ” ॥ কমপুরাণ ১২/১৮০-৮৯ 


ব্র্গপুরাণ ( বঙ্গবাস৯ সং ) ৪৯ | ১০ এ বলা হইয়াছে _ 

“পৃপ্রয়ঃ কান্ত নমস্তে হস্তু শ্রীপতে পণতবাসসে 

শ্রীদ শ্রীশ শ্রীনবাস নমন্ডে শ্রীনিকেতন 1” 

র্দগুরাণ ৪৯/১০ ( বঙ্গবাসী সং) 

আগু পুরাণ ( বঙ্গবাসণ সং) ২৮৪1৫ এ পাই-- 

শ্রীদঃ শ্রীশঃ শ্রী'নবাসঃ শ্রীধরঃ শ্রীনীকিতনঃ | 

ধশ্রয়ঃ পাঁতঃ শ্রীপরম এতৈঃ শ্রিয়মবাপুুয়াৎ ॥ 
গরুড়-পুরাণ ( বঙ্গবাসণ সং) ৩০/১৩/১৫ এ পাই" 


 শশ্রীনবাসায় দেবায় নমঃ শ্রীপতয়ে নমঃ 
শ্রীধরায় সশাঙ্গায় শ্রীপদায নমোঃ নমঃ” 


[৫২ 1 
শতপথন্রান্ণ গ্রশ্থেও শ্রী” দেবগর পূজার উল্লেখ আছে ১১1৪/৩। মহাকাঁব 
বালখীক তাঁহার রামায়ণ মহাকাব্য একাধিকবার শ্রী বা লক্ষ্মীর উল্লেখ 
কারয়াছেন-- 


“শোভায়িষ্যাম ভর্তারং যথা শ্রীবিষমব্যয়ম? 
( অযোধা।কাণ্ড / বোম্বাই নিণয় সাগর সং ১১৮২০ ) 


কছ-সংখ্ক শিলালাঁপ রালনুল মুদ্রা এবং বৌনম্ধ-কেন্দ্রগলিতেও শ্রী বা 
লক্ষগদেবণর প্রাতমহতি আবিক্কৃত হইয়াছে । শ্রী শুধু বিফু-পত্বই নহেন, 
1তান শপ্য, নৌন্দর্ধ, সম্পদের আঁধষ্ঠার্ দেব র্‌পেও বাঁন্দত। 


[বফ-শান্ত লক্ষযখ সম্বন্ধে অপর একাঁট বস্তু লক্ষ্য করতে হয়__ বঞ্ণু 
যেখানে কৃষ্ণ হইয়া পাড়য়াছেন। সেখানে লক্ষয়ীর স্থান গ্রহণ কাঁরয়াছেন-__ 
রুকিণী। খিল হরিবংশের রুব্বিণধকে লক্ষয়র মতই বর্ণনা করা হইয়াছে । 
হারবংশ মতে কফের আরও স্মরণ বর্তমান। তাঁহারা কালন্দী, 'মিন্রবৃন্দা, 
নাগাজত৭, জাম্ববতৰ, রোহণণী, লক্ষমণা* সতাভামা রাঁক্সণশকে লইয়া 
কের এই অণ্টপত্রগ । 


বিফুই হইয়াছেন কৃষক । কৃফের এই অস্ট পত্রীদের মধ্যে রাধার উল্লেখ 
নাই। অবশ) পত্র হসাবে রাধার উল্লেখ থাকতেও পারে না। তবুও 
রাধা-কৃফ্ণ অঙ্গাঙ্গখভাবে জাঁড়ত । এই রাধার সষ্টি কিভাবে এবং কখন হইল 
তাহাই হইতেছে প্রশখ্ব। কাবাাঁদতে রাধার নাম বহু পূর্ব হইতেই আছে, 
কিন্তু ধম'মতের সঙ্গে তত্তাশ্রত ভাবে শ্রীরাধার আবিভব ঘটে খন্টীয় দ্বাদশ 
শতাব্দী হইতে । তত্বর্‌পে শ্রীরাধার পাঁরপূ্ণতা বূন্দাবনবাসী গোঁড়ীয় 
বৈফবগণের ধানে ও মননে । এই পারপ্ণতা লাভের ইতিহাস সংক্ষেপে 
বণিত করা হইল। - 


বৈষবধমে র সারপ্রন্থ ভাগবতত-পুরাণে স্পন্টত: রাধার কোনো উল্লেখ 
নাই। এ. কথা পূবেই বলা হইয়াছে । পম্মপুরাণের একাধিক স্থানে 


[ ৪৩ ] 


রাধার উল্লেখ পাই । পদ্মপূরাণের স্বগ“খণ্ডে জয়) ব্রতমাহাত্ম্য-খ্যাপন 
প্রসঙ্গে 'রাধাঙ্টমণ ব্রতের' উল্লেখ রহিয়াছে 


“ভাদু মাস 'সিতে পক্ষে অন্টমশসংজ্ঞকে তিথো 
বৃষভানোব'জ্ঞভূমৌ জাতা সা রাধিকা (দিবা ।” ৪০ | ৪১ 


এই অংশে রাধার প্রেম-কাহনী নাই । পচ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে 
বলা হইয়াছে-_ রাধা কৃষ্াপ্রয়া, রাধা আদ্যাশান্ত এবং রাধিকার কলার 
কোটকোট)ংশ হইল দহগশাঁদ ্িগ্ণাত্বকা দেবগণ। রাধার পাদরঞ্জন স্পশ* 
হইতে কোটি বিফ জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছেন-- 


“তত্প্রয়া প্রকাতিস্দ্যা রাধিকা কৃষফবল্পভা । 

তৎকলাকোটিকোট্যংশা দু্গাদ্যাস্পিগৃণাতআকাঃ ॥ 
তস্যাঃ পাদরজঃস্পশ কোটি বিষ প্রজাতয়ে। 
( কেদারনাথ ভান্ত-বিনোদ সম্পাদত পদ্মপরাণ ) 


রাধা ও কৃষ্ণ স্বর্ণ সিংহাসনে অধাচ্ঠিত-_ 


“রাধয়া সহ গোঁবন্দং স্বণণীসংহাসনে শ্থিতম:” | 
লাঁলতাঁদ সখশরা হইল-_ প্রকীতির অংশ ; রাধা হইল মূল প্রকীত-_ 
লালতাদ্যাঃ প্রকৃত্যংশা ম্‌লপ্রকৃতি রাঁধকা। 


(এ1/ পাতালখণ্ড / ৩৯ অংশ ) 


পদ্মপুরাণের পরবতখ্ব অধ্যায়ে পাই নারদ-_ বাল-কৃফকে দোঁখতে পাইয়া 
বুঝিতে পারিলেন_ ইনি ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার, এবং গোপভানদ 
গৃহে সুলক্ষণা গৌরণ কন্যাকে দোঁখয়া মনে কারলেন যে ইনিই কৃফবল্পভা, 
লক্ষ্ীর অবতার ইনি মহে*্বরখ, রমা, 'আদ্যাশান্ত' মূল প্রকৃতি, ইচ্ছা জ্ঞান 
কুয়া-শান্ত । এবং এই রাধা-বন্দাবনে*বরই হইলেন পুরুষ প্রকীত-- 


“পৃরুষ-প্রকৃতি চাদ রাধার-বন্দাবনেন্বরো” ॥ 
[বশেবজ্ঞেরা পদ্মপুরাপের রচনা-কাল লইয়া সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন 


[৫৪ ] 


এবং এই অধ্যায়াটর বহু অংশই যে পরবতশকালে রচিত হইয়াছল তাহাও 
[বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন। তাঁহাদের এই অনুমান অধযৌন্তক এবং 
ভাত্তহশন নহে । কারণ পদ্মপরাণের রচনাকাল যাঁদ সপ্তম | অন্টম শতাব্দী 
হয় তাহা হইলে রাধা-বাদের এইরূপ স্পঞ্ট প্রকাশ কখনই হইতে পারে না। 
রাধা-বাদের উৎপন্তি অনেক পরে। 


“নারদ পণ্রান্ত” গ্রশ্থাটর উপরও বিশেষ কোনো গুরহত্ব হ্থাপন করা! 
যাইতে পারে না। কারণ এ গ্রন্থে রাধা” শব্দের বৃৎপার্তগত যে অথ 
দেওয়া হইয়াছে তাহাও প্রাচখনতার দাবৰ কাঁরতে পারে না । এই গ্রন্থে 
সর্ব-স্বর-প শান্ত-মতির সাহত রাধাকে এক কারয়া দিবার চেস্টা করা 
হইয়াছে - 


“্রীকৃরোদি যা বাধা যদ্বামাংশেন সন্ভবা 
মহালক্ষ]খণ্চ বৈকুণ্ঠে সা চ নারায়ণোরাঁস 
সরস্বতণ সা চ দেল [বদুষাং জননণ পরা 
দ্খীরোদাসন্ধৃ-কন্যা সা বফুরাঁস চ মায়য়। ।” (২/ ৬) ১৪) 


(রেভারেপ্ড কৃষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাঁদত ; বঙ্গীয় এীসয়াঁটক 
সোসাইটি হইতে প্রকাশিত ।) 


মৎস্য-পুরাণে বলা হইয়াছে-- দ্বারকায় র্াক্মণন কৃষণাপ্রয়া এবং 
বন্দাবনে রাধা হইতেছেন কৃষ্ণপ্রিয়া । বায়ূপুরাণ, বরাহপুরাণ, নারদায় 
পুরাণেও রাধার উল্লেখ আছে । ব্ুদ্গবৈবতিপুরাণেও রাধার উল্লেখ আছে 
এমনাঁক রাধ-কৃষের বিবাহ দেওয়ার কথাও আছে । সেইজন্য বিশেষজ্জেরা 
ব্হ্ধবৈবর্তপরাণের প্রামাণকতা সম্বন্ধে সংশ্ন প্রকাশ কারয়াছেন। বাঁঙকমচন্দ্ 
তাহার “কৃষ্ণ-চাঁর্” গ্রন্থে বলিয়াছেন “ইহার রচনা প্রণালগ আ'জ- 
কাঁলিকার ভট্টাচার্য )াদগের রচনার মত 1 


আমরা পূর্বে কৃফের যে-অষ্টপত্রীর কথা বািয়াছি__ এ অঞ্ট পড়ণই 
হইতেছেন-- স্বর্পভূত 'বাঁভন্ন শীল্তরই বিগ্রহ । ইহার ভিতরে রাক্বণ 
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ভগবান- কৃষ্ণের প্রকান্ড অনুর্পত্ব হেতু স্বয়ং লক্ষয়খ । সতাভামা ভূশান্ত, 
মতান্তরে তাঁহার “প্রেমশান্তপ্রচুর তৃশান্তত্ব |” বন্দাবনে ভগবানের 
স্বর্‌পশান্ত প্রাদুভাবরূপা হইলেন-_ ব্রজদেবখরা, সৃতরাং তাঁহারাই হইলেন 
বৃন্দাবন লক্ষী । হলাঁদনণর রহসা-লীলার প্রবতক-- ব্রজ-বধৃগণ । 
ইহারাই “িত্যাঁসম্ধা” । হলাদিনীর সারবাত্ত--প্রেম । সেই প্রেমই 
বরজদেবণীদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে এবং ব্রজদেবগরা 'ছিলেন--“আনন্দাঁচ্ময় 
রসপ্রাতভাবিতা |” ইহাদের [ভতরে এই প্রেম প্রাঢুষে'র প্রকাশ হেতু 
ভগবানেরও ইহাদের মধ্যে পরমোল্লাসের প্রকাশ । সেই উল্লাসই জন্মায় 
ভগবানের--রমণেচ্ছা । ব্রজ-গোপণীদের মধ্যে মৃখ্যা হইলেন- রাধা । এই 
রাধার মধোই -“প্রেমোংকষ-পরাকান্ঠা'? | 


শান্ততত্বে শান্তকে আনন্দর:পন৭ও বলা হইয়াছে । বৈষব, শৈব ও 
শক্ক মতবাদে ইহার উল্লেখ আছে । কাঁ*মরী শৈবাসদ্ধাস্তে, 'আনন্দশান্ত 
1শবের পণশান্তর মধ্যে একাঁটি প:থক শান্ত বাঁলয়া স্বীকৃত । এই শন্তিতত্বের 


উপর প্রাতাঁ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণের চরমোংকষপ্রাপ্তা শান্ত “রাধা' হলাদিনশ-রূপপ্ত 
লাভ কারয়াছে। 


তন্বগ্রন্থে শান্তকে “ষোড়শ কলাঁত্বকা" বলা হইয়াছে । কৃষ্ণের 
“যোড়শাঁত্িকা”” শান্ত হইতে ষোড়শ গোপস। তল্রগ্রস্থ ও যোগ সম্বন্ধায় 
গ্রন্থ বলা হইয়াছে যে চন্দ্রেরও ষোড়শকলা আছে । এবং তাহা “বিকারাত্মকা 
অর্থাৎ “পাঁরবতনশখলা' । উপরন্তু চন্দের আর একট কলার কথা বলা 
হইয়াছে তাহা হইতেছে 'সপ্তদশ্গকলা” । এই সপ্তদশশকলা হইতেছে পরমা- 
নল্দময়শ, অমতরূ্পিণপ এবং ইহাই “গুবৃত্তিরাজে)র" বঙ্ু ; এবং ইহাই 
বৈষবদের নিকট ব:ন্দাবনধামের বন্তু বলিয়া খ্যাত । 


যে আত্মা, মায়া বা যোগথায়া অবলম্বন কাঁরয়া শ্রীকুঞ তাঁহার প্রেমলখলা 
সাধনা করেন তাহা গৌড়ীয় বৈফব-শাচ্ছে পোৌণমিসী” রুপ ধারণ করিয়াছে । 
তাই শ্রীকফেরাঁলগলার ভিতর বৈশাখী-পৃণিমা। ঝুলন-পৃশিমা, রাস-পৃণিমা, 
দোল-প্‌নিম। প্রভীতর মাহাক্ম্য এত বেশী সূচিত হইয়াছে। | 
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ভারতখয় শান্তবাদে অভেদের মধ্যে ভেদ স্থাপন কাঁরিয়া লীলা হ্থাপন করা 
হইয়াছে । বৈফবের়াও এই অভেদ ভেদ স্থাপন করিয়া কৃফলণলা বর্ণনা 
কাঁরয়াছেন। এবং অভেদের মধ্যে ভেদকে সত্য বাঁলয়া স্বীকার কাঁরয়া লীলাকে 
গতা এবং নিত্য বলিয়া গ্রহণ কারয়াছেন। তাই দোখতে পাই “লগলা স্মরণ” 
এবং “লখলা-আস্বাদন"' গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট 'লাধা সাধন' বন্তু। 


[বিক্‌ লক্ষন ও রাধাকৃফের মধ্য পার্থক্য হইতেছে বু লক্ষরীতত্বে 
সৌন্দর্য-মাধূষ* বহৎ এবং রাধাকৃফতত্তে প্রেম-মাধূযই মৃখ্য। এই প্রেম 
বৈষবদের নিকট সার, এবং প্রেমভাবই হইতেছে 'মহাভাব' । এই মহাভাব- 
স্বরপিণধ হইলেন মুত্তিমাত শ্রীরাধিকা । এইখানে দোখি “রাধাতত্ু””, শান্ত 
তত্ব হইতে গঠিত হইয়া পথক হইয়া পাঁড়য়াছে। রাধাতত্ব যে শাস্ত-ততত 
ছাড়া আর কিছুই নহে, একথা অদ্বশকার করিবার উপায় নাই। পদাবলণ 
সাহত্যে রাধাপ্রেম এমাঁন আঁভনব ভাবে বাঁণত হইয়াছে যে রাধাতত্ যে 
শাস্ততত্ত হইতে উদ্ভুত তাহ চেনা বা বুঝ। অত্যন্ত কাঠন হইয়া পাঁড়য়াছে। 
পৃরাণাঁদতে গোপণগণকে ব্রজধামে এই লগলার প্রসার এবং শ্লীরাধিকার সাহত 
এই ললার পাঁরপূর্ণতা । 


পঞ্চম অধ্যায় 


(প্রাক চৈতন্যষগে বৈফব ধর্ম) 


পুরাণে ও সাহত্যে রাধা কভাবে ক্রমাবকাশ লাভ কাঁরয়াছে তাহা 
আমরা পূব্ববতশ্খ অধায়গুীলতে আলোচনা কাঁরয়াছ। দ্লাধাকৃফকে 
অবলম্বন কারয়া পরবতশ কালের বৈষ্লুব-্ধ্ সন্ট হইয়াছে । গৌড়গয়- 
বৈধব-্ধর্ম ও দর্শন মুলত গাঁড়য়া উঠিয়াছে মহাপ্রভু শ্রশচৈতন্যকে অবলম্বন 
কারয়া। মহাপ্রভু প্রবাতিত ধর্মমতের পাহত বিশেষভাবে পরিচিত হইবার 
পুরে প্রাক-চৈতল্য যুগে বৈষবধর্ম করূপ ছিল তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন । 


[বফঃু-বাসদেব-মধৃস্দনই রপোশ্তারিত হইয়াছেন কষে বিভিন্ন 
পুরাণে কৃফ-লীলা ববৃত হইয়াছে । কক্জভাঁন্তবাদ ভারতের 'বাভল্ন অগ্ুলে 
ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল। শঙ্করাচাশের গ্রস্ভাবে উত্তর ভারতের বৈষ্ণব্ধর্ম 
হশনবল হইয়া পড়ে । কিম্তু দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণবধর্ম যে মাথা উচু কারয়াই 
দাঁড়াইয়াছল তাহার প্রমাণ আলবার সম্প্রদায়ের মতবাদ ও তাঁহাদের সাধন 
সঙ্গগিতগুলি। রামানুজ এই আলবার সম্প্রদায়েরই লোক । রামানৃজই 
প্রচার করেন “শবাশষ্টাদ্বৈত” মতবাদ । এবং এই 'বাশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ হইতে 
বৈষবধর্ম, দাশশীনক ভীতততে দন পা তজ্তা লাভ করে । 


রামানুভ 2 িষ্ুপ্রয়া লক্দম বা শ্রী, রামানুজ প্রবতিত বৈষফব সম্প্র- 
দায়ের মধো একাট 'বাশিষ্ট স্থান লাভ কাঁরয়াছে। সেইজন্য অনেকে অনুমান 
করেন যে রামানূজ প্রবতিত ধর্মে শ্রী” বাশিষ্ট স্থান লাভ করায় রামানুজ 
মতাবলম্বণ সম্প্রদায়কে “ শ্রী-সম্প্রদায়” নামে অভাহিত করা হইয়াছে । এই 
সম্প্রদায়ের লোকেরা হৃদয়ে ও বাহুবৃগলে গোপণচন্দন-মাঠীন্তকা দ্বারা শঙ্খ, 
চরু, গদা, পদ্মের প্রাতরূপ চিহ্ন ধারণ করেন। এবং এ শঙ্খাদির মধ্যস্থানে 
একা রন্তবর্ণ রেখা অড্কিত করেন। এই. রেখা লক্ষন্রীর প্রতণক বলিয়া 
খ্যাত। রামসীতার উপাসনাও ইহাদের মধ্যে প্রচালিত। “ভারতয় উপাসক 
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সম্প্রদায়” শশর্ক গ্রন্থে অক্ষর কুমার দত্ত. মহাশয় বিশ্তারত আলোচনা 
কাঁরয়াছেন। 


রামানৃজ ব্রন্ধসঘের যে ভাষ্য রচনা কারয়াছেন তাহা “শ্রী-ভাষা” নামে 
খ্যাত। এই ভাষ্য তিনি “মায়া” সম্বন্ধে সাঁবশেষ আলোচনা কারয়াছেন। 
মায়াকে রামানুজ কখনো মিথ্যা বলেন নাই, এইখানেই শঙ্করাচাষের সঙ্গে 
তাঁর বিরোধ । রামানৃজের মতে মায়া “রক্ষা শ্রতা” সুতরাং ব্রহ্মশান্তই বটে। 
তিগৃণাত্মিকা প্রকৃতি এই মায়ারই র:প, এই প্রকীতি হইতেই সকল সভ্টি। 
ইহা 'গণতার' পুরুবোত্তম-বাদেরই পারপোষক। বর্গ এক এবং আদ্বতখয় 
হইলেও যাহা কিছু চিৎ এবং আঁচং বশ্তু সাছে তাহা ব্রন্মের শরীর । রামা- 
নৃজের মতে জগৎ মিথ্যা নহে, শু ব্রদ্মের মত নিত্য ও সতা নহে । এই 
জন্যই তাঁহার মতবাদকে ীবাঁশম্ঠাদ্বৈতবাদ বলা হয় । ভগবানের দেহ মানব- 
দেহের মতো নহে, তান অনস্ত গুণের আধকারশ । এই গুণকে যাহারা স্মরণ 
ফরেন তাঁহারাই 'ভস্ত' নামে খ্যাত । এবং স্মরণকে বলা হয় “ভান্ত”' । তাঁহার 
মতে মাস্তি অর্থে ভরে লয় নহে, ব্রন্দের স্বরূপ প্রাপ্তি । তাঁহারা ভগবানের 
স্মরণাপন্য হন এবং কায়াকে তাঁহারা আতক্রম করেন । সেইজন্য তান বাঁলয়া- 
ছেন- মবীন্তলাভের একমাত্র উপায় হইতেছ--শরণাগাতি ও 'নগকাম ভাবে 
শাঙ্শয় বাধর অনহসরণ । সূর্য ও সংবকিরণের যে সম্পক বঙ্গ ও জখবের 
সম্পর্ক অনুরূপ । রামান.জ র্ষকে করুণাময় ও ভন্ত বংসল বফুরূপে গ্রহণ 
কারয়াছেন এবং তান 'িবঞ্ণপুরাণকেই অবলম্বন কাঁরয়াছেন, ভাগবতকে নহে । 


িচ্কার্ক 5 1তাতবাদ $__ নিম্বাক স্বামণ খন্টায় একাদশ-দ্বাদশ 
গতান্দণতে রামানজের কিছু পরে দক্ষিণ ভারতে আঁবর্ভৃত হন। তাঁহার 
রাঁচত বেদান্ত সূত্রের ভাষা “বেদাস্ত-পারজাত সৌরভ” নামে পাঁরাঁচিত। তানও 
ভান্তধমে বিশ্বাসণ । তাঁহার দাশশীনক মত “দ্বৈতাদ্বৈতবাদ” নামে পারচিত । 
তাঁহার মতে বর্ষের সঙ্গে জীব ও আগতের বগপং ভেদ ও অভেদ রাহয়াছে। 
এই ভেদাভেদ নিত্য এবং স্বাভাবক। ব্ক্ষ_আঁচত্ত ও অনস্ত। তাঁহার 
মতে বিফ: বা কৃফই পরমব্ন্ষ, তিনি করুণাময় এবং দোষাঁবরাহত । পরমাত্মা, 
অংশশ ; জাবাত্মা তাহার অংশ । সংবর্ণাপণ্ড ও তাহা হইতে প্রশ্তুত অলং- 
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কারের মধ্যে যে সম্পক*+, তাঁহার মতে জাবাজ্মা ও পরমাত্বা সেইরূপ । বন্ধা 
'কারণ' জগৎ কাধ” । প্রকাঁত ব্রঙ্জার অংশ এবং জগৎ এই প্রকাতিরই পারণাম। 
সৃতরাং জীব রক্ষের স্বরূপ দ্বৈত ও অদ্বৈত দৃইই। বাগ্থাকজ্পতরং ভগবান, 
শরণাগত জনকে সংসার বন্ধন হইতে মাান্ত দেন। তাঁহার মতে ভ্রীকৃষের 
ন্যায় গোপণগণও ভক্তের উপাস্য এবং রাধাকৃফই উপাস্য দেবতা । পণ্চরসের 
যে কোনো একাঁটকে আশ্রয় কাঁরয়া ভগবানের উপাসনা কারতে হয়। 
গোঁড়ীয়-বৈষৰ মতবাদের সঙ্গে নিম্বার্ক-প্রবাতিত মতবাদের অনেকটা 'মিল 
আছে । তান শঙ্করাচাষকে সমর্থন করেন নাই । 


মাগবাঢার্য £1ঘতবাদ £-_- খষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দশতে মাধবাচার্ষ ভাঁন্ত- 
দশ£ন প্রচার করেন । তান দাক্ষিণাতোর মানুষ । তান বেদাস্তসূত্রের এক ভাষ্য 
রচনা করেন, সেই ভাষ্যকে বলা হয়-_ “ছ্বৈতাভাষ)” ॥ তাঁহার মতে জগবজগং 
ও ব্রহ্ম উভয়ই সত্য এবং উভয়ই স্বতন্প্র । কিন্তু ব্র্দ ও জখবের মধ্যে ভেদ 
আছে। সেই জন্য তাঁহার মতবাদকে “দ্বৈতবাদ বা ভেদবাদ” বলা হয়। 
বিফ বা ব্রহ্দমই পরম তত্ব । তিনি আনঞ্দময় এবং তাহার এম্চরধয অনস্ত। 
1তাঁন পাঁচ প্রকার ভেদের কথা বলিয়াছেন-- জগবে ও ঈশ্বরে ভেদ, জণবে ও 
ভগবে ভেদ, ঈম্বর ও জড়ে ভেদ, জশবে ও জড়ে ভেদ, জড় ও জড়ে ভেদ। 
অর্থাৎ ঈ*বর, জীব ও জগতের ভেদ অনাদি এবং তিনি জগবজগৎ ও ব্রঙ্গের 
স্বতন্্ আন্তত্ব স্বীকার করেন নাই । মাধবাচাষ প্রবাঁতিত সম্প্রদায়কে “মাধব 
সম্প্রদায়” বলা হয়। এবং তাহার মতবাদকে “বুধ সম্প্রদায়ের” মত বলা 
হয়। মাধবাচার্য কৃষের মাধূধলগলার উল্লেখ কোথাও করেন নাই, তিনি 
এশ্চয যলশলার কথাই বাঁলয়াছেন। 


বলসভাচার্য £ শভরাঘিতবাদ ৫-- বল্গভাচাঘ" ভান্ত দশ'নের আর একটি 
মতবাদ প্রচার করেন । 'তাঁনও বেদান্তস:ঘ্ের এক ভাষ্য রচনা কারয়াছেন। 
তাঁহার মতে রুক্ষ সত্য ; জব ও জগৎ সতা। তিনি শক্করের অদ্বৈতবাদ 
ও মায়াবাদকে স্বীকার করেন নাই । তান “বশদ্ধাদ্বৈতবাদ" হ্থাপন করেন । 
তান বলেন যে 'গোপাঁজনবল্লভ' শ্রীকফই পরম ত্র ও পরম তত্। 
ভগবানের দেহ অপ্রাকত ; তাঁহার দুইটি লীলা-_ মাধূরলশীলা ও এম্চর্যয- 
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লশলা। কৃফ-সাক্ষাৎ লাভই হইতেছে ভান্ত-সাধনার শেষ কথা । তাহার মতে 
ভান্তপথ দ্বিবধ-মধাদামাগ" ও পম্টিমার্গ । যে ভক্কেরা শাস্তীয় বাধপথ 
গ্রহণ করিয়া ভগবানের আরাধনা করেন, তাঁহারা “মধাদা মাগপিশ্থী” এবং 
যাহারা 'কফ্ণ' ও তাঁহার ভক্তের অন:গ্রহ প্রার্থনা করেন ও তাঁহার মাধ্য'লীলার 
আস্বাদন করিতে চাহেন তাঁহারা “পুজ্টগমাগধ” । শ্রীরপ গোস্বামী প্রবতিত 
“বৈধাগভান্ক” ও “রাগানূগা” ভান্তর সঙ্গে মযযাদানার্গ ও পুজ্ঠীমাগের 
তুলনা করা যাইতে পারে। 


বল্লভাচাযে'র মতবাদের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষব মতবাদের কিছুটা দিল 


আছে। বল্লভাচার্ধ চৈতনা/দবের সমসাময়িক ছিলেন অথবা কিছুকাল পবে 
আ'বর্ভূত হইয়াছিলেন। 


গাঁড়ীয় টবফবণর্ম ও দর্শন 2. হ্টয় পঞ্চম শতাব্দীর পূব পর্যন্ত 
বাংলাদেশে ভাগবতের আদশ অনযায়ী কৃজলালত কোনো রুপ ধারণ 
কারয়াছিল কি না তাহার কোনো 'িনদশ'ন পাওয়া মায় না। খঙ্টীয় নব্গ 
শতাধ্দীতে গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকালের আটদশ খানা ভূমিদান-পন্ত ও তাগ্র- 
শাসন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে থে প্রশান্তবচন ছল তাহা পাঠ কাঁরলে বোঝা 
যায় বে বাংলাদেশে বি উপাসনা খুব জনপ্রিয় হইয়া উাঠয়াছিল। কৃষ্ণ তখন 
অবতার বাঁলয়া একরূপ স্বীকৃত হইয়াছে! পাহাড়পুরের প্রত্রতা?তুক 
[নদ্নে একট যুগল মূতি পাওয়া গিয়াছে |. পুরুষ মৃতি!টি কডষ্চর এবং 
নার মূতিট শ্্রীরাধার বলিয়। অনেকে অনুমান করেন। ভ্রনারায়ণের 
“বেণশসংহার"' নাটকেও রলাধাকফের উল্লেখ আছে । ভর্রুনারাঃ়ণ বাঙালি 
ছিলেন বাঁলয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। | 
পালরাজগণ বৌদ্ধ হইলেও 'বফু-নারায়ণকে শ্রদ্ধা বারিতেন। নারায়ণ 
পাল বিফর মান্দর ও গড়ুর জ্তম্ত নিম্মাণ করিয়াছিলেন । কাব সন্ধ্যাকর নন্দ? 
শিব ও কৃফ বন্দনা করিয়া বালিয়াছেন__ 
“শ্রী শ্রয়াত বস্য কণ্ঠং কৃষ্ণং তং বিদ্রতং 
রর ০. ভুজেলাগম- । 
,. দধতং কং দামজটালম্বং শীশখণ্ড মণ্ডনং বন্দে” 
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অর্থাৎ লক্ষয়* যাহার কণ্ঠাশ্রিত, অথবা কৃফ শোভা দির কফ 
যান ভুজে কালয়নাগকে ধারয়াছে, অথবা বাহার হে ফাঁণ-বলয়, 'যাঁন 
সৃদূর বন মালাধারশ অথবা যান সুন্দর জটাজু্‌ট ধারী ও ০8 
শাঁশকলা মশ্ডিত তাঁহাকে বন্দনা করি। 


সমতটের ভোজবর্মের শাসনে ঢাকা জেলার বেলার গ্রামে প্রাপ্ত লাপিতে 
ব্জলখলার উল্লেখ আছে। ভোজবর্মা একাদশ শতাব্দর্তে ছিলেন 
“সোহপীহ গোপাীঁশতকেলিকারঃ কৃফণোঃ মহাভারতসত্রধারঃ 
অর্থঃ পূমানংশকৃতাবতারঃ প্রাদুব“ভূবোদ্ধৃতভূমিভারঃ1” 
( বাঙ্গালা সাহত্যের ইতিহাস | ১ম খণ্ড / প্‌ ১৬, ডঃ সুকুমার সেন) 


সেই গোপীশত কৌলকার, মহাভারত নাট্রের সতত্রধার পরম প:রুষ কৃষ্ণ 
রূপে এখানে ভীমভারোদ্ধারকারণ অংশাবতার রূপে প্রাদৃভূঁত হইয়াছিলেন। 


এই শিলালাঁপতে কৃষকে মহাভারতের সম্তধার, ভগবতের “গোপণশত 
কেলিকার” বলা হইয়াছে, কিস তান সবশ্রেচ্চ দেবতায় পাঁরণত হন নাই, 
কারণ তাঁহাকে অংশাবতার বলা হইয়াছে । 


ভুবনে*বর মাঁন্দর গান্রে খোঁদত প্রশাশ্ভতে পাই-- 

“গাঢ়োপগ-কমলাকুচ-কুন্তপন্রমূদ্রাঞ্কতেন বপুষা পারারপ্সমানঃ 
মা লুপ্যতামভিনবা বনমালিকোতি বাগ্‌দেবতোপহা সতোহজ্ু হরিঃ শ্রিয়ে বঃ। 

(কমলাকে গাঢ় আলিঙ্গন করায় তাঁহার কুচকুস্তপ্র-লেখার ছাপ যাহাতে 
লাগিয়াছে এমন বপুর দ্বারা আলিঙ্গনেচ্ছু হইলে, আভনব বনমালা যেন নষ্ট 
না হয় এই বাঁলয়া বাগদেবতা যাঁহাকে উপহাস কাঁরয়াছিলেন, এমন হার 


তোমাদের শ্রীর হেতু হউন )। (ডঃ সুকুমার সেন | বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 
১ম খণ্ড, পৃ ১৭) 


, বাঙ্গালাদেশের সেন রাজারা বু মন্দির নির্মাণ করাইয়াছেন -_: তাহা 
ইতহাসে গলীপবম্থ আছে । কাঁব উমাপাঁতিধর বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেনের 
মহামন্মী ছলেন। তিনি বিজয় সেনের প্রশাশ্ত রচাঁয়তা ছিলেন। লক্ষণ 
সেন নিজেও পরম বৈষব ছিলেন। | 
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বাছলাদেশে রাধাকফ-লখলার পপ্বরূপ পাই- জল়দেবের গীতগে!বন্দে। 
বৈফব ধম" ও বাহিত্যে রাধা এখানে পর্ণ প্রাতিষ্ঠিতা । অবশ! এ কথা স্বধকাষ" 
যে একমার জয়দেবের গীতগোবিন্দে যে রাধার পূণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে একথা 
বলা চলে না। ' জয়দেবের সময়ে বাঙ্গালাদেশে এবং পান্ব'বতখ জণ্টলে একটা 
সাহিতা-বুগ খাড়য়া উঠিয়াছিল । জয়দেব নিজেই তাহার কাবা উমাপাতিধর, 
শরণ, ধোগ়ী, 'গোবধ'নাচায' কবির উল্লেখ করিয়াছেন । - এই কাঁব-গোষ্ঠশ 
বাঙ্গালাদেশের সেন রাজবংশের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন 
সদুক্তকণণামতে এই সকল কবির' রচনা সঞ্কলিত: হইয়াছে ।. এই গ্রন্থে 
জয়দেব রাঁচত. কিছু ছ:টক পদও সঞকাঁলত হইয়াছে যাহা গণতগোবিন্দে 
নাই। তবে এ জয়দেব।'আর গণঙগোবিন্দের জয়দেব একই ব্যান্ত কিনা তাহা 
বল দ,ষ্কর । 


সদ্ীম্তকর্ণামূতে যে সকল বৈষুবপদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার মধ্যে 
শান্ত, গাসা, বাংসল্য এবং মাধূর্ধ রসের কাঁবতা আছে । উমাপাঁতিধরের 
কৃফের কৌমার-লালা বিষয়ক পদে পাই - কৃফ কুমার অবস্থায় কালিন্দীপ্যালনে 
অথবা শৈলে বা উপশৈলো (গ্রামের প্রান্তে) অথবা বটবৃক্ষ তলে যেমন ঘাা'রয়া 
বেড়াইতেন তেমান রাধার পিতার গৃহ-প্রাঙ্গণেও আনাগোণা করিতেন-__ 


“কালল্দপুলিনে ময়ানন ময়া শৈলোপশলো নন 
ন্যাগ্রোধস্য তলে ময়া নন ময়া রাধাপতুঃ প্রাঙ্গণে দন্ট কৃফ ইতি - ৮ * *” 


উমাপাঁত ধয়ের হারক্রড়ার পদে পাই- কৃফ যখন পথ দিয়া যাইতে ছিলেন 
তখন গোপ-রমণণরা ঈষং হাঁস ও কটাক্ষেয় দ্বারা সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছেন 
এবং দূর হইতে তাহা দৌখয়া' যেন গর্ব জনিত অবহেলায় রাধার আনন 
1বনয়নত্রী ধারণ কাঁরয়াছে _ 


“ভুবল্পধশ্চলনৈঃ কয়াপ নরনোল্মেষৈঃ কয়াপ -'স্মিত- জ্যোতস্না- 
[বিচ্ছহারতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সভ্ভাবিতস্যাধ্ৰনি । গরবোদ্তেদ কৃতাবহেলবিনয়ন্তরী 
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'আভিনন্দ কাঁবর পদে দোখ--নবযৌবন উপনীত কৃফের)' রাধার সাহত 
নম ব্রখড়ার লুব্ধাঁচতত অথচ বশোদার ভয়ে তত হইয়া যমুনা কুলের 'নজন 
লতাগ্‌হে প্রবেশের ইঙ্গিত কারতেছে__ 


রাধায়ামনৃবষ্ধনর্মনিভূতাকারং যশোদাভয়া-_ 
দভাপেষাতনিজনেষ্‌ বমৃনারোধোলতাখেশ্মস* কফযৌবনম ২। 


লক্ষণ সেনের পুত্র কেশব সেনের কাঁবতায়' পাই-_ 
'“আহতাদ্য ময়োৎসবে নিশি গৃহং শন্যং 'কিমূচ্যাঙিতা 
' ক্ষণবঃ প্রৈষাজনঃ কথং কুলবধূরেকাকিন? বাস্যাত। 
বংস তুং তাঁদমাং নয়ালয়ামাত শ্রৃত্বা যশোদাগিরো 
. প্লাধামাধবয়েয়ার্জান্ত মধৃরস্মেরালসা, দ্টয়ত ॥ পদ্যাবলণ / ৪ 


(আম আজ রাতিতে ইহাকে উৎসবে আহ্বান কারয়া আনয়াছি 
এ ঘর শন্য রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছে, ভূতাগুলিও মাতাল, এখন একাকিনণ 
কুলবধ্‌ কি করিয়া যাইবে 2 বাছা তুমিই 'তাহা হইলে ইহাকে ঘরে লইয়া 
যাও। যশোদার এই কথা শহানয়া রাধামাধবের যে মধ্রগ্মেরালস দৃষ্টি সমূহ 
তাহাদের জয় হোক । ডঃ শশশতুষণ দাসগৃপ্ত--অনুবাদক )। 


" আচার্য গোপশক কর্তৃক রাঁচত একাঁট পদে আমরা পাই-- গভখর 
রান্ততে কৃ রাধার গৃহের নিকট আঁসয়া কোকিলাদির নাদের দ্বারা অভিসারের 
জন্য সঙ্কেত করিয়াছিলেন, এই সঙ্কেত শানিয়া রাধা দ্বার মোচন করিয়া 
বাহিরে আসিতোঁছলেন, এমন সময় জাঁটলা “কে, কে” বিয়া চণংকার 
কালে কৃষ্ণ ব্যাত সম্তপ্ত চিত্তে কৌলাবটপণতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হছন__ 

“ সঙ্কেতশকু তকোকিলাদনিনাদং কংসাদ্ধঝঃ কুর্বতো 
' দ্বারন্মোচনলোলশষ্খবলয়শ্রোণস্বনং শশ্বতঃ। 

কেযং কেয়ামাঁত গ্রগলভজরতা নাদেন দুনাত্মনো 

রাধা প্রাঙ্গণ'কোণকোলাবটাঁপ ক্লোড়ে গতা শবর 


[ ৬৪ 7 


প্রশ্বো্তর-ছলে রাধা-কৃষের শ্ষপূর্ণ রহস্যালাপ ও রাঁসিকতার 'নিদশ“নও 
কবণল্দুবচন সমহচ্চয়ে পাই-_ 


রাধা কৃফকে জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন “এই রাণে তুমিকে? কৃফ উত্তর 
দিলেন-- “আম কেশব ( শ্রেষাথ্থ কেশবহনকা রণ )। 


রাধা--“মাথার কেশের দ্বারা আর কি গব“ কাঁরতেছ 
কৃষ--ভদ্রে, আমি শোর ( শুরের পত্র) 
বাধা-- পিতগত গুণের দ্বারা কি হইবে ? 
কৃষ--“হে চচ্দ্রমুখী, আম চক ( শ্রেষার্থ কুন্তকার ) 
রাধা--“বেশ আমাকে, কলস, ঘাঁট, দুধ 

দহবার ভাঁড় কিছু 'দিতেছ না কেন 


কম্ত-ং ভো 'নিশি কেশবঃ শিরসজৈঃ কিং নাম গবণয়সে ভদ্রে শৌররহং 
গুণেঃ ভিতৃগতৈঃ পৃতস্য কিং স্যাঁদহ । চক্ষী চন্দ্রমুখী প্রবচ্ছাস নমে 
কুণ্ডধং ঘট?ং দোহন1-_ 


[মখঃ গোপবধাহৃতোত্তরতয়া দ:ঃস্থা হারিঃ পাতু বঃ ॥” 
( এই পদাট পদাবাল গ্রন্থেও উদ্ধৃত হইয়াছে । প্রশ্বোস্তরম-1৩ ) 


শতানন্দ কাঁবর পদে পাই গোবর ন ধারণে কৃষেের কস্ট হইতেছে, রাধা 
সেজন্য ব্যথিত: কৃফকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি শূন্য গগনে হাত তুলিয়া 
গোবর্ধন ধারণ করতেছেন বাঁলয়া দেখাইতেছেন-_ 


“জোলোদ্বারসহায়তাং জিগামযোরপ্রাপ্তরগোবধনা 
 শ্লাধায়াঃ সুচরং জয়াস্ত গগনে বন্ধযাঃ কর ভ্রাসরঃ ॥ 
( গোবধ'নোম্ধারঃ, ৩) 


উপাঁরউন্ত আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে রাধাকফ- 
প্রেমকাহিনী ক্রমেই প্রাধান্য লাভ করিতে শুরু করে। দ্বাদশ শতাব্দীতে মধুর 
রসাত্্ক কবিতার মূল উপজীব্য রাধাক্‌ফের প্রেমলখলা। এই প্রেমলণলা 
ণিনুনে দুইটি দিক দৌঁখতে পাই-_একাদকে দেবললা-ব্ণনার আত্মপ্রসাদ, 
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তপর দিকে মানাবক প্রেমের সক্ষাতিসক্ষ রসাবাচতন্লগলাকে রূপদান 
কারবার প্রয়াস এ ধৃগের কাঁবদের প্রচেষ্টা । এই ভাবেই ধীরে খনয়ে প্রচাঁলত 
হয়-_ “কান ছাড়া গীত” নাই। বাংলায় প্রাচখন যুগ হইতে আরম্ভ কাঁরয়া 
অঙ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত গণাত-কাবতার ক্ষেত্রে রাধাকৃফই ছিলেন মূল 
[বষয়বন্তু ৷ | 


রাধাকৃের প্রেমলীলাকে একটি সুসংগত্ত রূপদান করেন জয়দেব । 
জয়দেবের অনপ্প্রেরণায় বাংলাদেশে রাধাকফ-প্রেমকাহিনশকে অবলঘ্বন কারিয়া 
্্ীকৃফকখর্তন' রচনা করেন বড় চগ্ডণদাস। কাব্যটি রচিত হয় প্রাক-- 
চৈতন্যযৃণ্ে এবং সম্ভব তঃ চতুদ্দ্'শ শতাব্দীতে । বড় চণ্ডাঁদাস সচ্ভোগের 
কাঁব। কাব্যাট আদ রসাত্মবক। এই কাব্যে একাঁদকে জয়ছেবের প্রভাব 
যেমন লক্ষণখয় অপর দিকে তেমাঁন বার্ধসায়নের কামসৃত ও সংস্কৃত প্রাকৃত, 
উদ্ভট শ্রোকাবলর প্রভাব পাঁরলাক্ষত হয়। উপরশ্ পৃরাণেরও কিছ 
প্রভাব আছে। 


জন্মথণ্ডে বিফ পুরাণ ও ভাগবতের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে-_ 
“কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে” 


কংসের অত্যাচারে সংন্ট ধ্বংস হইবে মনে কাঁরয়া দেবতারা রঙ্গার 
সঙ্গে ক্ষটরোদ সাগরের তারে শ্রীহার শুব করেন। শুৰে প্রীত হইয়া 
শ্লীহীর বলেন যে বাস-দেবের গুরসে এবং দেবকীর গভে “শুরুকেশ” রূপে 
বলরাম এবং 'কৃফকেশ' রূপে শ্রীকফ ধরাধামে অবতশর্ণ হইবেন-__ 


“ধলকাল দই কেশ দিল নারায়ণে” 
ভাগবতে পাই-_ 
“ভূমে সবরেতররর্‌বিমদ্দণ তায়াঃ 
ক্েশব্যয়ায় কলয়া সীঁতকৃফকেশঃ 


[বফৃপুরাণে পাই “এবং সংক্য়মানজ্ ভগবান: পরমেষ্বরঃ 
 উক্জহারাত্মন $ কেশো সিতকুকৌ মহামুনে 1” 
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রাধার জল্মবৃত্তাস্ত কোনো পুরাণ হইতে গৃহশত হয় নাই। রাধার 
বয়োবাম্ধ কুমার সম্ভবের উমার বয়োবাম্ধর সঙ্গে তুলনয়-_ 
“ঁদনে ?দনে বাছ়ে তনুলখলা 
পুঁরব যেহেন চন্দ্রুকলা”” শ্রীকৃফকণত'ন। 


“ৃদনে দিনে সা পারবর্ধমানা 

লদ্ধোদয়া চান্দ্রমসণীব লেখা 

পুপোষ লাবণ্যপনয়ান- িশেষাণ | 
জ্যোতসনাস্তরাণণব কলান্তরাণ |” --কুমারসন্তব 


বক্ষ ধৈবতপুরাণে রাধার অপর নাম- চন্দ্রাবলণ ৷ শ্রীকৃফকণতনে রাধা 
ও চল্দ্রাবলশ আভিত্বা। বড়ু চণ্ডদাস ল্লীকৃফকে অবতার বাঁলয়াছেন এবং 
কফের নাম_ রাম, বৃদ্ধ ও কত্কীর পর দেখাইয়াছেন__ 


“শ্রীরাম রূপে তোদ্ে বাধলে রাবণ । 
বুদ্ধর্‌পে ধারআ 'চীশুলে নিরঞ্জন। 
কলকীরূপে তোদ্ধে দলিলে* দহস্ট জন। 
এবে' উপাঁজলা কংস বধের কারণ ।” 


ভাগবতে শারদ-রাস বণনায় পাই-_- গোপণগণ কৃষ্ণ প্রাপ্তর আশায় 
কাত্যায়ণী পূজা কাঁরতেছেন। শারদ রাসে কাত্যায়ণণ ব্রত-পরায়ণা কুমারশ- 
গণের মনোবাসনা পূর্ণ করাই রব্লজসংন্দর শ্রীকফের উদ্দেশ্য ছিল। 
শ্রীককীত'নের বিরহ খন্ডে দোঁখ, কৃফকে লাভ কারবার জন্য বড়ায় রাধাকে 
চপ্ডীপূজা কারতে বালতেছে__ 
“বড় যতন কাঁরআঁ চণ্ডরে মানিআ 
তবে তার পাইবে" দরশনে ।”” 
বড় চণ্ডাঁদাসের বহ্‌ পদে জয়দেবের গীঁতগোবিদ্দের অনকরণ দোঁথতে 
পাওয়া যায়। 
| “নীল উৎপল তোর নয়নে । 
এ হাত মোরপাণ্চ লাখ দানে ।” শ্রীকৃফকণরতন | দানখণ্ড 


[ ৬৭ 1. 


তুলনায় 
“নখলনালপাভমাঁপি তাঁন্ব তব লোচনম: 
ধারয়াত কোকনদ র:পম ॥” গীতগোবিল্দ | ১০ | ৬ 
“তন ফুল জিন? নাসা কম্ব্‌ সমগলে 
কনক য্‌শথকামালা বাহু বুগলে।” শ্রীকৃফকীর্তন। 
তলনীয়__ 


“বন্ধু কদুযাতিবান্ধবোহয়মধরঃ 'স্নণ্ধো মধুকচ্ছাঁব__ 
গঁণ্ডে চাণ্ড চকাস নঈলনিনষ্্রী মোচনং লোচনম- 1৮ গখতগোধবন্দ ১০০১৫ 


তুলনা মূলক বিচারের জন্য অনুরূপ বহ্‌পদ উভয় কবর রচনা হইতে 
উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কত বাহুল্যযোধে তাহা পারিত্যাগ করা হইল। 

শ্রীকফকীর্তনের প্রেম'লীলা কোনো পুরাণ সম্মত নহে। এখানে 
লৌকিক প্রেম-কাহনীই প্রাধান্য লাভ কাঁরয়াছে। কাব্যটিতে কের 
এশ্চ্যযরূপ প্রকাশের প্রচেম্টা করা হইয়াছে, সঙ্গে রহিয়াছে শঙ্গার রসের 
প্রাধান্য । কৃ্ষকে কামুক ও হীণ্দ্িয়াসন্তত রূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে । এবং 
তাঁহার বিভাতি ও এশ্চেযর কথা বার বার উচ্চকণ্চে প্রচার কাঁরয়া রাধাকে 
প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করা হইয়াছে _ 


“আদ দেব সংসারের উপরে 1”, 


০ ক ও 


বেদ উদ্ধাঁরলো ব্রাড়া সাগর জলে 
লখলএ আন্গে মরার” 

দৈত্য দানিলোঁ আসর সংহারলো 
শজ্খচক গদাধার)।” 


শ্রীকফকণত“ন গ্রন্থে শ্থুলতা, অশ্রথলতা থাকা সত্বেও কতকগুলি পদে 
কাবর গতপর সৌন্দবোধ ও শালশনতার পরিচয় পাওয়া ধায় ।-_ 


“নাশ আম্ধি আর তাহাতে কেমনে নারখ ॥” 
[জর সে যাহার পাশত পুরুষ নাহ? ।” (বিরহ খণ্ড) 


[ &৮ 


“তার শুভাঁদন ভৈল সোঁস পৃনমতাঁ 
যে নারণক লঞা কাহ ভুঙ্গে সুখ রাত৭।” (বিরহ খণ্ড) 

কিছু সংখ্যক পদে আধাত্বিকতার অভাব নাই-_ 
“বাঁশরশ শবদে চিত্ত বে-আকুল বড়ায় 

যাইবো তার অনসারে” 

অথবা-_- 

“দহ বুলি বাপ দিলো সে মোর সংখাইল 

মোঞ* নারশ বড় অভাগিনণ” 


এই গদগাালতে যেন চর বরহীর আকুল ক্ুজ্দন ধ্বনি জমাট বাঁধিয়া 
উঠিয়াছে। 


এই জাতীয় পদগুৃ'লির মধ্যে চৈতন্যোত্তর ষৃগের মহাভাবময়ণ রাধার 
রুপাঁটর পূরবরূপ অনুভব করতে পারা যায়। শঙ্গারের পারবতে ভীস্তরসের 
স্পর্শ সৃস্পন্ট | শ্রীকফকগত“নের সমাপ্তর মধ্যেই বৈফবপদাবলশর পদবার। 
সূরু হইয়ছে। বিশেষতঃ বড় চণ্ডীদাসের বৃন্দাবনখণ্ড, বংশাখস্ড ও রাধার 
[বরহেতে বৈফবপদাবলণর অরুণোদয় পর্ব সুর হইয়াছে- ইহা নিঃসন্দেহে 
বলা যায়। 
[মাথলা-রান্ব শিবাঁসংহের সভাকাব বিদ্যাপাতি বড় চণ্ড*দাসের পরবত? 
কাঁব। 'বদ্যাপাত জয়দেব ও বড় চণ্ডীদাসকে অনুসরণ কাঁরয়াছেন-_ 
শিরীষ কুসুম কোঁঅলণ 
অদভুত কনক পৃতলী ॥ ( জন্মখন্ড। বড় চণ্ডদাস) 
তুলনীয়-_ 
“শারষ কুস্ম তান 
আত সুকুমার ধান ॥ বিদ্যাপাতি। 
“লুনীর পৃতলী যেহ বড়ায় ল লো 
রৌদ্রে দাস্ডাঁয়লে' মিলা ॥ দানখণ্ড। 


[৬৯ ] 


তুলনখয় £-- 
“লুানক পৃতাঁল তনু তায়। 
আতপ তাপে সিলায়।”  বিদ্যাপাত। 
সু ফি গু 
কাহণাঞ 'বিহাণে মোর সকল সংসার ভৈল 
দশ 'দগ লাগে মোর শন। [ বংশনখণ্ড ] 
তুলনণয়-_ 


“শুন ভেল মন্দির শুন ভেল নগর? | 
শুন ভেল দশ দিশ শুন ভেল সগরণ ৷” বিদ্যাপতি। 


আর তুলনামূলক পদ উদ্ধত নিস্প্রয়োজন বোধে পাঁরতাগ করা 


বৈষব পদাবল? রচাঁয়তা হইলেও 'িদ্যাপাঁত নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ছিলেন না। 
তাঁহার ধম'মত ছিল অন্য। তান ছিলেন শিল্প-প্রবৃন্ধ চিত্তের আঁধকারণ | 
তাই খাঁটি রসকাব্য রচনার জন্য রাধা-কৃফের প্রেমকেই তানি তাঁহায় আলম্বন 
[ভাব 'হসাবে গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। 'বদ্যাপাতির, রাধাকৃফের লগলারহসা 
বর্ণনার মধ্যে আমরা পাই-- প্রাকৃত হইতে অপ্রাকতে বারা । এই 
অপ্রাকৃত প্রেম চৈতন্যোত্তর গে যতটা পাঁরস্ফুট, 'বিদ্যাপাঁতর রচনায় ততটা 
পারস্ফুট নহে । বড্ড চণ্ডগদাসের মতো তাঁহার পদেও আঁদরসের প্রাচুষ" 
রাঁহয়াছে । ““বয়সাঁম্ধ” শশর্ধক পদগৃলিতে এই ভাবাঁট স্পঙ্ট। তাঁহার 
পূৃবরাগের পদগহলও মানবায় রসে পারপূর্ণ। বিদ্যাপাঁতির রচনায় ততটা 
পারস্ফুট নহে । বড় চণ্ডীদাসের মতো তাঁহার পদেও আদদিরসের প্রাচুর্ব 
রহিয়াছে । “বয়স্ন্ধি। শখর্ষক পদগুলিতে এই ভাবাটি স্পছ্ট। তাঁহার 
পূ্‌ব"রাগের পদগাঁলও মানবীয় রসে পাঁরপর্ণ॥ বিদ্যাপাতির রাধা চতুরা 
ও প্রগল্ভা। কফ দশনের পর রাধা মগ্ধা। কক দশ নলাভের আশায় 
উদগ্রশব। স্নান সমাপন কারয়া ফাঁরবার পথে কৃফ-দশন আভলাষে রাধা 
হার ছিশড়য়া ফৌলয়া বাঁলিলেন-_- 


[ ৭০ ] 


“তশহ পুন মোতি হার তোঁড় ফেকল 
কহত হার টুঁটি গেল 

সবজন এক এক চুনি সণ্চর্‌ 

শযাম দরশন ধনি লেল।” 


বিদ্যাপাতর রাধার দুইটি রূপ আমরা পাই বয়ঃসাম্ধতে তারুণ্য 
ভরপুর, পূবরাগে কিছু ভীত বিহ্বল, কিছ: ব্রশড়া-কুণ্ঠিতা, কফের আহ্বানে 
দেহধম' সম্পকে অধচেতন বা পূর্বচেতন এবং রাতক্রিয়াতে ভীত ও 
আতনাদ দ্শন। এই অবস্থাকে লক্ষ্য কাঁরয়া রবশন্দ্রনাথ বাঁলয়াছেন-_ 


“দরে সহাসা সত্চ লগলাময়”ী, নিকটে কম্পিত 'বহবল | 


রাধার দ্বিতীয় রুপাঁট হইতেছে 'বদগ্ধ রসবতণ নারশ ; যাঁহার বচনে 
চাতুরী, আঁখতে কটাক্ষ, ভুষণে বিদযৎচ্ছটা, শাঁঞ্জনীতে আহ্বান। সেইজন্য 
চৈতন্যোত্তর যৃগের পদকর্তা চণ্ডীদাসের রাধার সঙ্গে 'বদ্যাপাঁতর রাধার 
পার্থক্য 'বশেষভাবে পাঁরলাক্ষত হয়। মানের অবসানে বিদ্যাপাতর রাধা 
কৃফকে বাঁলতেছেন__ 


“তহ“ু যাঁদ মাধব চাহাস লেহ 
মদন সাখন কার খত লোখ দেহ |” 


রাধা শ্রীকৃফকে "দয়া চুন্তি সম্পাদন কাঁরতে চাহিতেছেন ; ইহা পদকতণা 
চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গে।বিন্দদাসের রাধা কল্পনাও কারিতে পারেন নাই। এই 
না পারার মধ্যে রাহয়াছে দুইটি ষুগের ভাবধারা । এই দুইটি ফুগ হইতেছে 
প্রাকচৈতন্য ধগ এবং চৈতন্যোত্তর যৃগ। বদ্যাপাঁতি প্রাক-চৈতন্য বুধের 
পদক হইলেও তাঁহার পদে আধ1ত্মকতার ব্যঞ্জনার অভাব নাই-_ 


“বারস পয়োধর ধরণস৭ বারিভর 
বয়নখ মহাভয়তশমা ।” 


ন ঙ ৫ ঞ ঞ 
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অওকুর তপন তাপে যদি জারব 
গক করাঁব বাঁরদ মেহে। 
ঈ লব যৌবন বিরহে গোমায়ব 
কি করব সো পিয়া নেহে॥ 


মাধব বহৃত মনত কার তোয় 
দেই তুলসগ তিল দেহ সমর্পল 
দয়া জান ছোড়া মোয় | 
গ্ণইতে দোষ গুণ লেশ ন পাব 
যব তহ করাবি বিচার 
তহ* জগন্নাথ জগত কহাওাঁস 
জগ বাঁহর নহে। মৃাঞ ছার ॥ 


ণবদ্যাপাতর বহুপদে অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা ধবনত হইলেও তাহার পদে 
অতপ্ত একটা “ঁজজ্ঞাসা? ধানত হইয়াছে__ 
“তহ কৈছে মাধব কহ তহ্ময়। 
০৫ ১ ১৫ ০ 
“সাথ কি পুছাঁস অনুভব ময়।” 
[বদ্যাপাতর আক্ষেপ পদে জশবন অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করায়-- 


“আধ জনম হাম [নদে গোমায়লু 
জরা শিশু কতদিন গেলা” 


এ যেন মাইকেল মধ্‌স্‌দনের “আাত্মবলাপ” এর পূর্বাভাস 
“রে প্রমন্ত মন মম কবে পোহাইবে রাতি।» 
তাই আমরা দোঁখ-_: চৈতন্যোত্তর ধুগের বৈষবায় দণ্টিভাঙ্গটগ 'বিদ্যাপাতির 


রচনায়ও সম্যক ভাবে পাঁরস্ফুট নহে । ইহার কারণ, বিদ্যাপতি কবি, ভন্ত 
নহেন, তানি ভোস্তা, দৃষ্টিতে তাঁহার ছিল-- আসান্ত। 


[ ৭২ ] 
-_ শবানজ্জী 


ভবানজ্দ হার-বংশের রচাঁয়ভা হিসাবে প্রাসাদ্ধি . লাভ করিয়াছেন। 
হাঁরবংশের রচনাকাল সঠিক নির্ণয় করা যায় নাই । হারিবংশ, বাংলা ১৩৩৭ 
সালে শ্রীসত"শ চন্দ্র রায় কর্তৃক সম্পাঁদত হইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 
প্রকাশিত হইয়াছল। সতঁশ চন্দ্র যে পাঁচখানা পুথি অবলম্বনে গ্রন্থ 
সম্পাদনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একাট গ্রন্থের 'লাপকাল ৩৫০ শত বৎসর 
পূবের । তবে ইহা মূল নহে। ময়মনাসিংহ শ্রী অণুলের পথ । গোয়ালপাড়া 
1জলায় (বিশেষতঃ এই গ্রন্থকারের নিকটও ) এই পথ পাওয়া 'গিয়াছে। 
ফলে অনুমান করা ঘাইতে পারে যে গ্রন্থকার আরও ১০০ / ১৫০ পৃবে" 
আবর্ভূত হইয়াছিলেন। এবং তান প্রাকচৈতন্যযগের কাব । এই অনুমান 
করার অপর কারণ হইতেছে_ইহা একান্ত ভাবেই আদ রসাত্মক উপরন্তু 
চৈতন্যপ্রভুর কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবও দন্ট হয় না। লেখক 
বািয়াছেন-_ | 


“সতাবতা সত বাস নারায়ণ অংশ 
সংক্ষেপে রচিল পণ্য শ্বোক হারিবংশ” 
এই “হরিবংশের” কোনো হাদস পাওয়া যায় না। 


- বাপ গোভাজী -_ 


বাংলাদেশের রামকেলি নগরে অবশ্থান কালে রূপ গোস্বামণ “পদ্যাবলখ” 
সঙ্কলন করেন । ইহাতে বাঙালি কাব রাঁচত কৃষফের রজ-লখশলা-ঘাঁটত ও 
দ্বৈতবাদশ ভান্ত সংকাঁলত বহ্‌ প্রকণর্ণ সংস্কৃত শোক সংগহশত করিয়াছেন । 
চতুদ্দ'শ, পণদশ শতাব্দীর কয়েক জন কাঁধর রচনাও এই .সঙ্কলন গ্রন্থে 
উদ্ধৃত করা হইয়াছে- জগদানন্দ রায়, কৈশব ভট্টাচার্য, কেশব ছনণ, 
গোঁবন্দ ভু, মকুদ্দ ভট্রাচাষ প্রভীত। কৃষ্ণভান্তর আদশে পদগল 
সঙকালত। গোবিন্দ ভট্ের একটি পদে শ্ীকৃফের মুরলণ ধানর মোঞ্জিনণ 
শান্তর কথা পাওয়া যায়। ভান্তর সন্গয় ব্যাখ্যাও তান করিয়াছেন, পরব্ণ- 
কালে রূপ গোস্বামণ যে বৈষণব-রসশাল্ত্র 'লাঁখয়াছেন তাহা যেন এই 
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সঞ্কাঁলিত গ্রন্থের আদশে'ই রচিত হইয়াছে । বৈষফব পদাবলণতেও এই ভাব 
বিদামান__ 

সত্যং জঙ্গাঁস দুঃসহাঃ খলাগিরঃ 

সতাং কুলং নির্মলং সত্যং 

নিদ্করুণোহপায়ং সহচরঃ সতাং সদরে সাঁরং 

তং সব্বং সাথ বিস্মরামি ঝাটাত শ্রোতোতাথির্জায়তে 

চেদন্মাদ-মুকুল্দ-মঞ্জ মুরলীনঃ*বান রাগোদ-গাতিঃ | 

(সাথ তুমি বথার্থই বাঁলতেছ, খলবাক্ায দুঃসহ, ইহাও সত্য যে 

আমার কুল নঙ্কলঙ্ক, ইহাও সত্য এই সহচর নিষ্ঠুর, এবং বমুনাতীর অনেক 
দর। তথাপি সাঁখ এ সমস্ত আম তখন ভুলিয়া যাই,_যে মৃহৃতে 
মুকুন্দের মধুর মুরলশী নিঃসৃত উদ্দামরাগিণ আমার কর্ণে প্রবেশ করে। 
অনুবাদক--ডঃ সুকুমার সেন / পদাবলণ সাহত্যের ইতিহাস / ১ম খণ্ড ২৭২। 


কেশব ভট্রাচা) মাথুর বিরহের পদ রচনা কাঁরয়াছেন। উদ্ধবকে 'দিয়া 
রাধা মথরায় কৃষণকে এই অনুনয় বাণ? প্রেরণ কারতেছেন-_- 
“আস্তং তাবদ বচনরচনাভাজনত্বং 'বিদ:রে 
দরে চাণ্তাং তব তনৃপরণরপ্তসপ্তাবনাপি 
ভুয়ো তুয়ঃ প্রণাঁতাভীরদং কিন্তু যাচে 'রিধেয়া 
স্সারং স্মারং স্বজনগণনে কাপ রেখা নমাপি | 


সাক্ষাতে পরস্পর বাক্যালাপের অবকাশ দূরে থাকুক, তোমার তনু স্পশলাভের 
সন্তাবনা সদর হউক কেবল বার বার প্রণাতি কাঁরয়া এই প্রার্থনা কাঁরতোছি 
তুঁম স্বজন গণনার কালে আমার নামে একি রেখাপাত কারও । ডঃ সুকুমার 
সেন কৃত অনবাদ। (বাঙ্গালা সাহত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড | পুঃ ৭২) 

সবশীবদ্যার্বনোদ রাঁচত একটি শোকে ( পদ্যাবলগতে সংগৃহীত ) দূত 
শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের অবাশ্থীতর সঞ্চকেত জানাইতেছেন-__ 


“পঙ্থাঃ ক্ষেমময়োহস্ত তে পারহর প্রতহসপ্ভাবনাম্‌ 
এতন্মা্মধার সুন্দরী ময়। নেতপ্রণালণপথে 
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নীরে নশলসরোজমৃজ্জলগৃণং তরে তমালাজ্কৃরঃ 

কুঞ্জে কোহাপ কালিন্দ-শৈলদহতঃ পংস্কোধকিলঃ খেলতি” 
(তোমার পথ মঙ্গলমত হউক । বিঘবের লেশমাত আশঙ্কা করিও না। 
সংল্দার আম এইমাত্র দোখয়া আসলাম, কালিন্দী নীরে, একট উজ্জল 
নগলপদ্ম, তণরে একটি নবীন তমালতর এবং কুঞ্জে একট পুং কোকিল 
খেলা করিতেছে )। ্‌ 


উপরিউন্ত আলোচনাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে প্রাকচৈতন্য্‌গে 
ভান্তভাব তখনো গাঢ় হইয়া উঠে নাই। এবং রাধা-কৃষণের প্রেমলগলাতে 
অধ্যাত্ববাদ অপেক্ষা বাগুববাদ অধিকতর প্রকাটত। পরবতশ্কালে 
বাংলাদেশে যে ভান্তরসের স্রোতে প্রাবিত হইয়াছল তাহার প্রবতণয়তা 
হইতেছেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব। 


-- (তর) আবতার -_ 


শ্লরীকফাঁবজয়ে মালাধর বস ভারতীয় অধ্যাত্ম চিন্তার কথা সহজ ও 
সরল ভাষায় ব্যস্ত করিয়াছেন এবং এইরূপ সহজ ও সরলভাবে বাংলা ভাষায় 
প্রাক-চৈতন্যযূগে আর কেহ বলেন নাই। 


পণ্চদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণভান্তর স্রোত নুতন খাতে বাহতে সরু করে। 
এই গাঁতপথে যে একটা বাঁধ ছিল, মাধবেন্দ্রপুরণী তাহার আগলমন্ত কাঁরয়া 
দয়া একাঁট নতন অধ্যায়ের সত্রপাত ঘটান । মাধবেন্দ্রপৃরী অদ্বৈতমতে 
দীক্ষিত সন্ন্যাস অথচ কৃষণ-রসে পারপূর্ণ | 
.. ভাগবতণয় বৈষব ধম“ বালিতে যাহা বুঝায় মাধবেন্দ্রে তাহা মর্মে মমে 
উপলাব্ধ করিয়াছেন-__ 
এবংবরতঃ স 'প্রয়নামকখতা 
জাতানুরাগো দ্রুতাঁচন্ত উচ্চৈঃ 
হেসতাথো রোদিতি রোৌতি গায়াতি 
উন্মাদবন- নত)াতি লোকবাহাঃ; । 
[ ভাগবত ১১/ ১1৩৮] 
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এই নিষ্ঠা লইয়া তান 'প্রয়ের নাম কগতন কাঁরতে কাঁরতে অনুরাগ 


ভাবে আকুলাচত্ত হইয়া অন্রহাস্য করেন, রোদন করেন, বিলাপ করেন, 
গান করেন। সংসার ত্যাগ পাগলের মতো নৃত্য করেন। 


মাধবেন্দ্রপুরীর মৃখ্য এবং পপ্রয় শিষা ছিলেন ঈশ্বরপৃরণ। এই 
ঈধ্বরপুরগ চৈতনাদেবের দীক্ষা গুরু । চৈতন্যদেবের অধ্যাত্ম-জীবন সরু 
হয় তাঁহার সংস্পর্শে । মাধবেন্দ্রপুরী কৃষ্ণ-বিরহে তাপিত হইয়া শেষ 'নিঃ*বাস 
ত]গ কারয়াছিলেন-__ 


“আয় দাীনদয়া্র নাথ হে মথুরানাথ 
কদাবলোক্যসে হদয়ং তুদালোককাতরং দাঁয়ত 
ভ্রাম্যাত কি করাম্যহ্যম্‌ 0? 


(ওগো দখনদয়াল স্বামী, ওগো মথুরানাথ, তুম কবে দেখা দিবে ? 


হে প্রয়। তোমার অদশশনে আমার হৃদয় ষে মাঁথত হইয়া ধাইতেছে, হে 
নাথ, বল আম ক উপায় কার )। 


চৈতন্য প্রভুর জীবনে ইহাই প্রাতফাঁলত হইয়াছে। চৈতন্যপ্রভুর 
আ'বভণবের ফলে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধম“ একাঁট আচভ্তনশয় আনবচনণয় পথে 
যারা কাঁরয়া সমগ্র বাঙাল জা?তর হৃদয়কে মাঁথত ও দুবভূত কারয়াছে। 


প্রাক-চৈতন্যয্‌গে রাধা-কৃ্ণ প্রেমলীলার মধ্যে আদরসের ষে ছড়াছড়ি 
ছল তাহা চৈতণ্য-প্রভু দিব্য উল্মাদনার মধ্য দিয়া সেই আ'দরসের আবিলতাকে 
একেবারে 'বিদরত কাঁরয়াছেন। 


মহাপ্রভুর এই ধরাধামে অবতঘর্ঁণ হইবার কারণ স্বরূপ ব্যাখ্যা 
করা হইয়াছে__ 


শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মাহমা কীদশো বানয়ৈবা 

স্বাদ্যো বেনদ্ভূতমধৃরমা কীদশো বা মদায়ঃ 
সৌখান্টাস্যা মদনৃভবতঃ কখদশং বোতি লোভা 
সদ্ভাবাঢাঃ সমজাঁন শচখগভ*-সন্ধো হরখন্দুঃ 
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অর্থাৎ ল্লীরাধার প্রণয় মাঁছমা কিরূপ, শ্রীরাধিকা আমার যে মাধব 
আস্বাদন করেন সেই অক্ভুদ মাধ্ব'ই বা কিরূপ, আর আমার অনুভব জনিত 
সৃখধারা শ্রীরাধার অন্তরে কিভাবে আস্বাদত হয়, তাহয জানিবার জন্য 
লোভবশতঃ রাধাভাব সম্পন্ন হইয়া শচশগভ'রূপ সমুদ্রে চৈতনাচন্দ্র জন্মলাভ 
কারয়াঙ্ছেন। ইহাকেই পদাবল? সাহিতে; বলা হইয়াছে-_ 


“রাধাভাব আঁঙ্গকাঁর ধার তার বর্ণ 
পতন সুৃথ আস্বাঁদতে হয় অবতগণ* ॥ 
মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কারণ ম্বরূপ আর বলা হইয়াছে । 
“অনপিতচরং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ, কলো 
সমপণয়তমন্নতোজ্জহলরসাং স্বভাঁন্তীশ্রয়ম- | (রূপ গোস্বামণী ) 
চির অনাপিত যে মধুর রসাশ্রত ভান্ত-সম্পদ, তাহা সম্যকর্‌পে 
প্রকাশ করিবার জনাই শ্রীচৈতন্য কৃপা কাঁরয়া কালিষগে এই ধরা-্ধামে 
অবতণণ হইয়াছেন । শ্রীমদ্ভাগবতে বল হইয়াছে-- 


“কৃফবণ“ 'তিষাকৃফং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত পার্ধদম- 
যজ্দেঃ সংকণত'ন প্রায়ৈর'জীস্ত হি সমেধসঃ ॥ ১১ / ৫ 
পাণ্ডতগণ সেই কৃষ্ণবর্ণ অথচ জ্যোঠততে অকৃফ অথাৎ গৌর বণ" সেই 

ভগবানকে সংকগত'ন মহোৎসবরূপ যজ্জছের দ্বারা ভজনা কারয়া থাকেন। 
বেদাদ শাস্মে এবং 'বাবধ পুরাণে ভ্রীভগবানের নামগুণ লগলা-কণত“নের 
মাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে । িবশেষতঃ কাঁলতে শ্রীভগবানের নাম কর্তন 
একমান ধম 

“সত্যে যদ ধ্যায়তে বিফুং ন্লেতায়াং ঘজতে মখৈঃ 

দ্বাপরে পারিচষণ্যায়াং কলৌ তদ্ধারকীত“নাৎ” | 

সতাষগে ধ্যান, তেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে 
পার যায় এবং কাঁলতে হরি কত'নে বিফৃর আরাধনা কারবে-_ 


গহরেনাম হরেনাম হরেনসৈব কেবলম- 
" কলোৌ নাস্তেব নাজ্ঞেব নাজ্তেব গাতরন্যাথা”; ৷ 
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(হরি নাম শুধু হরিনাম, কালধুগে হরিনাম ব্যতীত শুন্য কোন গাঁত নাই ) 
নাম কাঁরতে গেলে নামীয় কথা উঠে। সেই নামশর রুপের কথা, 

গুণের কথা, তাঁহার বিবিধ লীলার কথা স্মৃতি পথে আসিয়া জাগরুক হয়। 
"নত্ঠা সহকারে গান করিলে সবসাদ্ধি হইবে ইহাই শাস্মগয় বিধি। 
নাম-গংণ লখলার মধ্যে রূপের কথা মাথামাঁথ হইয়া আছে। জগলাগানের 
কথায় শ্রীপ্রহলাদ বাঁলয়াছেন-_ 

এসোহহং প্রিয়স্য সহদঃ পরমদ্ধেবতায়া 

লগলাকথান্তব নাসংহ 'বারণগখতাঃ। 

অঞ্জানতম্মানুগণন গুণাবপ্রমক্তো 

দুর্গাঁণ তে পদষৃগালয়হংসসঙ্গঃ 00”  শ্রীম্ভাগবং। 
(হে নাঁসংহ, তোমার চরণযুগল আশ্রয়কারখ, মহাজ্ঞানী ভস্তগণের সঙ্গবলে 
রাগাঁদ পারহার প্রিয় সৃহদ ও পরম দেবতা স্বজন তোমার 'বারি9ি- 
গীত মাহমময়ী লশলাকথা কার্তন কাঁরয়া আমি সমগ্ত দৃঃখ তৃণের ন্যায় 
তুচ্ছজ্ঞানে আঁতব্রম কাঁরব।) চৈতুন্চবিতামতে কৃষদাস কাঁবরাজ 
বাঁলয়াছেন-__ 

“ব্যন্ত কার ভাগবতে কহে আরবার 

কাঁলষুগে ধর্ম নামসংকীর্তন সার ॥” 

সংকীর্তন প্রচার চৈতন্যবতারের শ্ৃলসূত্ত। চৈতন্যচারতামত গ্রন্থে 

চৈতনাদেবকে কখতনের সন্টিকস্ভা বলিয়াছেন _ 

ভট্রাচার্ধয কহে ভোমার সুসত্য বচন 

চৈতন্যর সন্ত এই নাম সংকণর্তন।” 


চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে চৈতন্যদেৰ ও প্রভু নিত্যানন্দকে বন্দনা করিয়া 
বলা হইয়াছে__ 
“আজানুলাম্বতভূজৌ কনকাবদাতো 
সংকশর্তনেকাঁপতরো কমলায়তাক্ষো 
বিম্ব্তরো দ্বিজৰরো যুগধর্মপালো 
বন্দে জগতীপ্রয়করৌ করুণাবতারোৌ 
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অর্থাৎ যাঁহাদের ভূজযুগ আজানৃলঘম্বিত, নির্মল কণক-কান্ডি যাঁহাদের 
দেহ, নয়ন ঘাঁহাদের কমলায়ত, যাহারা সংকঈত'নের প্রবর্তক; বৃগধর্মপালক ও 
প্রেম-ভান্ত দ্বারা ধিষ্বপোধক, সেই 'দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠ জগত মঙ্গলকার, করুণাবতার 
প্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে বন্দনা করি । 


িস্তত একথা স্মরণ রাখা কত'বা যে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও প্রভু 
নিত্যানন্দের আবিভাবের প্বেও এ দেশে কণতন প্রচলিত ছিল। তবে 
এমন সমবেত ভাবে, সমাজের এমন আঁভনব সমতলে র্াহ্গণ, চণ্ডালে 
[মালয়া কখতঁন গানের প্রচলন ছিলনা । ইহার সত্যকারের প্রবতক 
হইতেছেন- মহাপ্রভু চৈতনাদেব। চৈতন্যপ্রভু এবং নিত্যানন্দের পূর্বে 
কণর্তনকে এইরপ ভাবে জাতি গঠনের জন্য কেহ প্রয়োগ করেন নাই। 
সুতরাং তাঁহাদিগকে-_ “সংকীর্তনৈকপিতরোৌ” বলা সার্থক। 


সতাই মহাপ্রভু সমাজের ভেদাভেদের উপর কুঠারাঘাত হানিয়া সমাজে 
ভেদনখাত দর কাঁরয়াছিলেন। মুসলমান আভযানের সময়ে বাংলাদেশে 
আধ" ও অন-আরদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চালিতেছিল, তাহার অবসান ঘটাইয়া 
বাঙালি জাতকে একখকরণ কাঁরতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 


মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ১২৯৪ সালে “চিঠিপত্র "তে 
বাঁলয়াছেন-_ 


“আমাদের বাঙাঁলর মধ্য হইতেই চৈতন্যদেব জন্মিয়াছলেন-_-তান 
বস্তত মানব-প্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতিময়ী কারিয়া তুলিয়াছিলেন। তখনতো 
সাম্যভাব, ভ্রাতৃভাব প্রভাতি কথাগুলির সঁঙ্ট হয় নাই ।” 


চৈতন্যপ্রভু প্রবতিত কত'ন গানের মূল প্রাঁতপাদ্য হইতেছে__ 


শ্রবণং কীত'নং বফোঃ স্মরণং পাদ সেবনম্‌। 
অচ্চ'নং বঙ্দনং দাসাং সখমাআআীনবেদনম-” ॥॥ 
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এই কর্তন অথে" সাধারণতঃ কৃষের গুণ কধতনকেই বুঝায় । কথকতা, 
ভাগবৎ পাঠও কীর্তন পদবাচ্য: হইয়া থাকে । তবে বৈধ যৈগের পর 
হইতেই “কণর্তন' 'বাশিষ্ট অথ" প্রযুক্ত হইয়া আসতেছে, এই বিশিষ্ট অর্থ 
হইতেছে পদ্দাবলণ 'সঙ্গগত। ইহার ধ্যান-ধারণা আলাদা এবং! অপরাপর 
সঙ্গত হইতে পৃথক । শ্রীরুপ গোম্বামশ তাঁহার “ভাঁন্তরসামৃতীসম্ধ্‌” গ্রন্থে 
কর্তন সম্বন্ধে বালয়াছেন-_ 


নামলীলা-গুণাদীনা উচ্চৈভীষা তু কীর্তনম” 
(নামলখলা ও গুণাবলণর উচ্চভাষণকে কত“ন বলে।) তাই কশতনের 
দুইটি রূপ নামকীত'ন ও ললাকীত“ন। 


অধ্যাপনার সময়েও চৈতন্যদেবের অন্তরে ভাবের উদয় হইত। তিনি 
ছাত্রদের অনেক সময় প্ড়াইতে পারতেন না, বাঁলতেন তোমরা অন্য 
[গায়া অধ্যয়ন কর। আম অধ্যাপনা কাঁরতে পারব না।” 

অধ্যাপনা কালেও সর্বশাস্মের মূলাধার ভগবান শ্রীকৃফকে চৈতনাপ্রভুর 
মনে পড়ে, তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে দেখেন যে তিনি মুরলণ বাজাইতেছেন 
ছাব্রেরা চৈতন্যপ্রভুর মুখে কৃষনাম ও মাহাত্ম্য শ্রবণ কাঁরয়া বালিয়াছেন-_ 


“তোমার মুখেতে শুনিলাম যে ব্যাখ্যান 
জন্ম জন্ম হৃদয়ে রহ্‌ক সেই ধ্যান।” 
( চৈতন্য ভাগবত ) 
[শষ্যেরা বালতেন__ তাহাদিগকে দয়া কাঁরয়া কণত'নগান -শিখাইয়া 
দেন। চৈতন্য ভাগবতে তাহার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে__ 
শাঁশষ্যগণ বলেন কেমন সংকণর্তন 
আপনে শিখায় প্রভু শ্রঃশচীনল্দন ॥ মধ্যখস্ড 


পূর্বে কীতন ছিল, পদাবলী ছিল, সঙ্গীত ছিল কিন্তু মহাপ্রভু 
শ্রীচৈতন্য যেভাবে কণর্তনে দেশ মাতাইয়া ছিলেন তাঁহার পূর্বে আর কেহ 
এইর্‌প কাঁরতে পারেন নাই । তাঁহার কগত“নে পাষণ্ড, ধা, নাস্তিক, ভন্ড, 
সকলেই চল হইয়া উঠিয়াছল। 
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মহাপ্রভু চৈত্যদেবের হদয়াভাষস্ত কর্তন গান মরতমানবের বিরহ-মলনের 
হাঁস-কান্াকে উদ্ধলোকে বৈকুণ্ঠের পথে পাঠাইয়া দিয়াছে । কর্তনের সরে 
ফ.কাঁরয়া উঠল দেহপাশবন্ধ বিরহ মানবাত্মার ব্যাকুল বেদনা ; বাহার 
সম্বন্ধে রবান্দ্রনাধ বলিয়াছেন-_ “অশ্রহজলে ভাসাইয়া সমন্ত একাকার 
কারবার জনা ক্রুদ্দন ধ্যান । বিজন-কক্ষে বাঁসয়া বনাইয়া বিনাইয়া একটি 
মান বিরাহনধর বৈঠক কান্না নয়, প্রেমে আকুল হইয়া নখলাকাশের তলে 
দাঁড়াইয়া সমণ্ত বি*বজগতের ব্ুদ্দন ধবাঁন।* 
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_ঃ ষষ্ঠ অধ্যায় ৪-_ 


| চৈতন্য প্রবাঁতিত ধর্ম ] 
- প্রেম - 


চৈতন্য প্রবাঁত“ত বৈষব ধর্মের ম.ল হইতেছে- প্রেম ও ভ্ন্ত ॥। বিশ্বনাথ 
চক্রবতখ চৈতন্যদেষের ধম"মত সম্পকে বলিয়াছেন-__ 


“আরাধ্য ভগবান ব্রজেশ-তনয়ন্তদ্ধাম বন্দাবনং 

রম্যা কাঁচিদুপাসনা বজবধূবগ্গেণ যা কাঁলপতা । 

শাস্নুং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পৃমর্থোমহান: 

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোমতামিদং তল্লাদরো নঃ পরঃ 117 

রজনন্দন কৃষই শ্রীচেতন্াদেবের একমান্ন আরাধ্য দেবতা, তাঁহার ধাম 

বৃন্দাবন । ব্রজগোপীগণ যে ভাবে উপাসনা সুরু করিয়াছেন সেই 
মনোমুগ্ধকর শ্রীতমধুর উপাসনাই একমান্র উপসনা। শ্রীমদতাগবত তাহার 
শাস্ত এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থল 


“পুরহষার্থ শিরোমাঁণ প্রেম মহাধন”' চৈতন্য চারতামত / মধালখলা। 
কৃষদাস কাঁবরাজ,. কৃষ্ণ-প্রেমকেই পরম প.রুষার্থ রুপে বর্ণনা কাঁরয়াছেন। 
কাঁলযুগে চৈতন্য প্রভু এই ভান্ততত্বের ব্যাখ্যাতা এবং ইহাকেই ব্যাখ্যা করিয়া 
চৈতনাদেব জগতের কাছে ধর্ম মতের একাঁট বাঁচত্র আদশ শ্থাপন কারয়া 
ধগয়াছেন। ঈশ্বরে ভান্ত সকল ভান্তরই প্রাতপাদ্য !বষয়। বৈষবেরা 
তাহ।কেই িশেষভাবে প্রকাশ কারয়াছেন-- 

“সা পরানুরন্তিরী*বরে ( শাঠ্ডাসত্ )। 
“নারদে” এ বল। হইয়।ছ-__ “সা কদ্মে পরম-প্রেমর্পা? | 
এই পরমানরান্ত পরমপ্রেমরূপ ভান্ত, ফকিরপ? এই ভান্তই 
হইতেছে-__ প্রেম। এই প্রেমই হইতেছে পূজা, যার নাম প্রেম তার 
নাম পূজা । প্রেমাস্পদকে পূজা করাই বৈফবতার শ্রেষ্ঠতম লক্ষণ । এই 
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প্রেমধর্ম বা প্রেমাস্মাক-্দর্শন ভারতখয় জগবনে লইয়া আসে এক বৈপ্রাবিক 
পারবর্তন । গোঁড়ীয়-বৈধব-দশ“নের প্রভাবে সনাতন বণাশ্রম ধর্মের ভান্ততে 
প্রচণ্ড কুঠারাঘাত করে। এই প্রেম ও ভান্ততে কোন জাতি নাই, শ্রেণী 
নাই, কুলের কথা নাই, ভাক্ত ও প্রেন মান:ষের পাঁরচয়, শ্রেচ্ত সম্পদ - 
“চণ্ডালোহাপ দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হারিভান্তু পরায়ণঃ 
হারভান্তাবহীীনশ্চ দ্বিজাহাঁপ স্বাপচাধম$?। | 
হরিভান্ত চণ্ডাল 'দ্বিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । মহাপ্রভু এই বাণ গোঁড়ীয়- 
বৈফবদের মধে] জখববাদের সমূচ্চ আদশ স্থাপন করে। 
ধর্মে যে অসাম্প্রদায়ক গণতান্রিক ও সবজনশীন রুপ আধহানক সমাজ 
বাবন্থায় আমাদের ধ্যান ও জ্ঞান; বৈধব ধমের মধ্য দিয়া তাহাই 
প্রতিন্টিত করেন মহাপ্রভু চৈতনাদেব । সহজ কাঁব চণ্ডশদাস বলিয়াছেন _ 
'ব্র্ণা্ড বাাাপয়া আছয়ে যে জন 
কেহনা চিনয়ে তারে। 
প্রেমের আরাত যে জন জানয়ে 
সেই সে বুঝিতে পারে। 


বৈষবদের এই প্রেমধর্ম ও মন্ত তদানস্তন কালের মায়াময় অলণক 
স:তটকে সত সার্থক ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে, বিন্দুকে িম্ধুর মাহমা 
দান কারয়া মত'লোককে অমত লোকের মাঁহমা দান কাঁরয়াছে; অপরংদকে 
আমাদের ঘরোয়া জগবনের ছোটখাট স্েহ প্রেম ও ভান্ত বাংসলা'দ হদয়- 
বুত্তি গুলিকে এক অপরূপ গৌরব ও ঙ্জাহাত্ম প্রদান করিয়াছে । ব্যান্ত- 
জীবনে, 'নিতাজখবনে প্রকাশিত এই সকল হদয়বশুই ঈ*বরোপলাঁব্ধর অবাথ- 
পাথেয় রুপে প্রাতিপন্ন কাঁরয়াছে। | 

রবখন্দ্রনাথ “পণভুত” এর 'মনুষ্ শীর্ষক নিবন্ধাটতে বৈষফবদের এই 
প্রেম সম্পকে বলিয়াছেন-_- “যাহাকে আমরা ভালোবাস, কেবল তাহারই 
মধ্যে অনস্তের পারচয় পাই এমন ক জীবের মধ্যে অনম্তকে অন:ভব 
করার অন্যু নাম ভালোবাসা । সমশ্ড বৈফব-্ধর্মের মধ্যে এই গভার 
তত্বাটি নিহিত রাহয়াছ্ে। ূ 
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বৈফবধর্ম সমস্ত প্রেম সম্পকে'র মধ্যে ঈ*বরকে অনভব কাঁরতে চেষ্টা 
কারয়াছে। যখন দোখিয়াছে মা আপনার সম্তানের মধ্যে আনন্দের আর 
অবধি পায় না, সমস্ত হদয়খান মুহূতে মৃহতে ভাঁজে ভাঁজে খাঁলয়া 
এ ক্ষুদ্র মানবাঙকুরাঁটিকে সম্পূর্ণ বেম্টন কাঁরয়া শেষ কাঁরতে পারে না, 
তখন সে আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। 
যখন দোঁখয়াছে, প্রভুর জনা দাস প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু স্বার্থ বিসর্জন 
করে, প্রিয়তম ও ীপ্রয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে 
সমপ“ণ কারবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে তখন এই সমন্ত পরম প্রেমের 
মধ্যে একটা সখমাতশত লোকাতত এশ্চষ" অনুভব কাঁরয়াছে । তাই গোপখগণ 
ভগবানকে বাঁলয়াছেন-__ 


“প্রেজ্ঠা ভবান- তনৃভূতাং কিল বন্ধূরাত্মা |” 
অথ1ৎ তুমি সকলের পরম 'প্রয়, বন্ধু এবং আত্মাম্বরূপ । মানুষ আত্মাকে 
যেমন ভালবাসে, এমন আর কোনো বস্তুকে ভালবাসে না। পুঘ্ন কলল্র 
সম্তই “আত্মনস্তু কামায় 'প্রয়ো ভবাঁত'”। কম্তু আত্মা কাহারো জন্য প্রিয় 
নহে, সেই জন্য আত্মাকে বলা হইয়াছে শিনরুপাধি প্রেমাস্পদ” । তাই 
বলা হইয়াছে-- আমরা তোমার নিকট কোনো কামনা বাসনা লইয়া আসি 
নাই। তোমাকে একান্ত ভালবাস, তোমার চেয়ে আর আমাদের 'প্রয় কিছুই 
নাই, তাই জাতি কুলমানে তিলাঞ্ুলি দয়া ছাটয়া আসিয়াছি তোমার কাছে-_ 
ইহাই গোপা প্রেমের মূলসূতর। এই প্রেম জন্মাজ্রের সকাতির ফলে লাভ 
করা যায়, চৈতন্য চারতামৃতকার কৃষণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন 

“নত্য সদ্ধ কৃ প্রেম সাধ্য কভু নয়”! 

ব্ুজগোপখদের নিকট কৃষ্ণ ব্যাতিত আর কিছুই নাই। তাঁহাদের 

নিকট কৃষকই একমান প্রয় এবং একনাত “কান্ত” সেখানে কোনো এশ্্য- 
বৃদ্ধি নাই । এশ্চর্বাদ্ধি থাকিলে প্রেমের বিকাশ ঘাঁটিতে পারে না। কারণ 
সেখানে জার্গাতক বাদ্ধিই প্রাধান্য লাভ করে, স্ক্ষন্ন অনুভূতির কোনো স্থান 
নেখানে থাকিতে পারে না। এই কথাকে অবলম্বন কিনা কাঁবরাজ কৃষদাস 
বাঁলয়াছেন-__ ৃ 
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“ব্রজলোকের ভাব পাই তাঁহার চরণ । 
তারে ঈম্বর কার না মানে বুজজন ॥। 
কেহ তারে পত্রজ্ঞানে উদখলে বান্খে 
কেহ সখা জ্ঞানে জীন চঢ়ে কান্ধে” 
চৈতন্য-চারিতামত । 
মাধ্‌যভাবের অস্তনাহত তাৎপর্য ইহাই । চৈতন/৮রিতামূতে আরও 
পাই-_ 
“নজেন্দ্রি সুখহেতু কামের তাৎপর্য 
কষ সুখের তাৎপর্য গোপখভাববর্য ॥ 
[নজোন্দুয় সংখবাঞ্ছা নাহ গোপণকার, 
কষ নখ দিতে করে সঙ্গম বহার ॥ 
গোপখরা নিজ সংখ প্রাথধ নহেন, তাঁহারা সবদা কৃষ্ণ সুখপ্রাথিনখ। 
বৈষবদের গনকট কৃষ্ণ অনন্ত এশ্চযের আঁধকারী নহেন, 'নগুণ 
পরমব্রন্দও নহেন, তিনি বৈষবদের পরমাত্মীয়-_ 
মোর পুত, মোর সখা, মোর প্রাণ পাঁতি। 
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ ভান্ত ॥ 
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন । 
সেই ভাবে হই জাম ভাহক্ক অধীন ॥ 
চৈতনা-চাঁরতামত / আদলগলা 
মবামণ বিবেকানন্দ এই গোপণ ঞ্রেম সম্বন্ধে বাঁলয়াছেন । 
প্রথমে এই কাণ্চন, নাম, যশ, এই ক্ষুদ্র মিথ্যা সংসারের প্রাত আসান্ত 
ছাড় দৌখ। তখনই কেবল তোমরা গোপন প্রেম ক, তাহা বুঝিবে। উহা 
এত বিশংদ্ধ জিনস যে সব ত্যাগ না হইলে তাহা বৃঝিবার চেষ্টা করাই 
উাঁচত নয় । »* * * কৃফ অবতারের মৃখ্য উদ্দেশাই গোপীপ্রেম 
ধশক্ষা। ৮ % গোপাীপ্রেম ঈশ্বর রসাস্বাদের উন্মানততা ঘোর 
উন্মান্ততা মা বিদ্মান। ৮ *  *.যখন সমস্ত জগৎ তোমার দৃম্টিপথ 
হইতে অন্তাঁহত হইবে, যখন তোমাদের হৃদয়ে অন্য কোনো কামনা থাকিবে 
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না, খন তোমাদের সম্পূর্ণ চি্ত শাদ্ধ হইবে তখনই তোমারা গোপীপ্রেমের 
অহৈতুকণ প্রেমের শাস্ত বাঁঝবে । যখন এই প্রেম পাইবে, তখন সব পাইবে 1” 


প্রেমাদর্শে বৈষবদের নিকট ভগবান কৃষ্ণ যেমন এশ্চর্ধ বঁজিত আত্মার 
আত্মীয় প্রাণের প্রাণ, রাধা মূতিও অনুর-প॥ বৈষব দন্টতে রাধা অখণ্ড 
[বশ্বের প্রাতানধির্‌্পে বিশ্বে*বরের সঙ্গে প্রণয়লঈলা রত । কৃষ্ণ যেমন প্রিয়ের 
বেশে ভক্তাচিন্তের যাবতীয় আশা, আকাঙক্ষা, আকুতি পারপূর্ণ করেন, রাধাও 
[ঠিক তেমাঁন ভক্বাচত্তের অশাস্ত ও অফুরম্ত কামনা-বাসনা ও ব্যাকুল 
বেদনার মূর্ত প্রাতিমূতি । পদাবল-সাহত্যের রস- মধুর । এবং ইহা 
আলংকারিদের “শাস্ত' রসের সমগোরীয়। িশ্তু যে বংশশধ্যনি বারবার 
আকষ'ণ কারিয়া গোপনারীদের কাছে টানিয়া আনিতেছে, তাহাও মিলনে 
স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়নাই । কারণ 'মলনের মধ্যেও বিরহ - “দহ কোড়ে 
দুহ-* কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া” | 


অথবা-- 'নামিখে মানয় যুগ' কোরে দূর মানি? | 


এ বেদনা কিসের? ভাবসম্মিলনের উল্লাসের মধ্যেও সেই কারুণ্য। 
যে 'মলনের জন্য রাধা 


চর চন্দন উরে হার ন দেলা 
সো অব ণিরনঙলশ অ।তর ভেলা” 

তুঃ-_ “হারো নবোপিতঃ কণ্ঠে কয়া বিশ্রেষভীরুণা 
ইদ।ননমাবয়োমধ্যে সাঁরৎসাগরভূধরাঃ 017 


( ১০৭১ / দাখোদর গুপ্ত ! কাব্য প্রকাশ / মম্মটের অস্টম উল্লাসেও ধৃত ।) 
(যাঁহার সঙ্গে বাবধানের সুন্টি হইবে বাঁলিয়া অর্থাৎ 'নাবড় আলঙ্গনে 
বাধা হইবে ঝাঁলয়! বক্ষে বসন, চন্দন এবং হার পধস্ত রাখি নাই, আমার 
সেই পপ্রয়তম ও আমার মধ্যে এখন কত গার নদঈর ব্যবধান হইয়াছে 
€ তবুও বাঁচিয়া আছি )। এইযে হাহাকার, এই যে আতি, এই যে 
আকুলতা- একি শুধু কালন্দগর এপার ওপার ! যাঁহাকে_ | 


[ ৮৬] 


“জনম অবাধি হাম রূপ নেহারন 
নয়ন না [তিরাপত ভেল” । 
লাখ লাখ যুগ হয়ে রাখনহ 
তব: হিয়া জংড়ন ন গেল।” 'বিদ্যাপাত 


ইহাতে অতাপ্তির বাণী। এই অতীপ্ত হইতেছে, যেপ্রেম সন্ভোগে 
তাপ্তি পায় না, বিরহের মধ্যে ষাহার দীপ্ত অস্রান রেখ, সেই প্রেমের কথা, 
সেই অত্তপ্ত প্রেমের কথা। মানব জণবনের চিরশুন অপূর্ণতা, সসঈমতা, 
অসহায়তা, আকুলতা৷ ও বেদনার সৃরই পদাবল+-সাহত্যে ধ্ানত হইয়াছে । 
তাই পদাবলখ মানবাত্মার ট্র্যাজোঁড। সর্বকালের সব'যুগের শ্রেন্চ কথা 
রব" চ্দ্রনাথ বলিয়াছেন-_ 

“এখনো কাঁদছে রাধা হৃদয় কুটশরে” | 

এই বেদনার তুলনা নাই। শরৎচন্দ্র “পথ 'নদ্দেশ” উপন্যাসে 

বলিয়াছেন_-_ 


“যখন জানবে অতৃপ্ত বাসনাই মহং প্রেমের প্রাণ, এর দ্বারাই ষে অমরত্ব 
লাভ করে গে যুগে কত কাবা, কত মধু, কত অগ.ল্য অশ্রু সণ্িত করে 
রেখে যায়, যখন নিঃসংশয়ে উপলব্ধি হবে, কেন রাধার শতবষ'ব্যাপৰ বিরহ 
বৈষণব-প্রাণ, কেন যে প্রেম মিলনের অভাবে সসম্পূণ ব্যাখ্যাতেই মধুর"? 
তাই এই ট্র্যাজোড সাধারণ ট্রাজেডি বা [011)91019 61701176 নহে। 
এই বেদনার তুলন৷ নাই, প্রেমেরও তুলনা নাই-__ | 

“এমন পিরীতি কভু দেখ নাই শুনি 

পরাণে পরাণ বাঁধা আপনা আপান”। চন্ডগদাস 

রাধা যেমন কৃষ্ণের জন্য আকুল, কৃষ্ণ ঠিক তেমনি রাধার জনা আকুল । 

কষ ভগবান_ কিন্তু তিনি তাঁহার এম্চর্ পাঁরত্যাগ কাঁরয়া পরম 
অনরাগে রাধাকে বাঁলয়াছেন-__ 

রাই তুমি যে আমার গতি 

তোমার কারণ রসতত্ব লাগ 

. গোকুলে আমার স্থিত ॥ 


[৮৭] 


তাই কৃষ্ণ রাধার নিকট আত্মসমপ*ণ কাঁরয়া বলিয়াছেন 
“সমরগরল-খণ্ডনং মম শিরাঁস মণ্ডনং . 
দোহপদপল্লবমুদারম. “গীত গোবিন্দ | জয়দেব *। 


রাধাও তেমাঁন প্রিয়তম বৃষ্ধের নিকট . আত্মসমর্পণ কাঁরয়া 'দিয়া 
বালয়াছেন-_ 
“তুমি যে আমার বম্ধু আম যে তোমার” 
৮ ১৫ ১৫ 
বর্ধক আর বালব আম । 
জনমে জনমে জীবনে মরণে 
প্রাণনাথ হইও তুনি ॥ চণ্ডীদাস । 


বৈষ্ণব-দর্শন বা বৈষবতা এইভাবে প্রেমের দিবা মন্তে দেবতার সঙ্গে 
নাবড় আত্মীয়তা হ্থাপন কাঁরয়াছে এবং এই প্রেমকে অবলম্বন করিয়াই 
বৈষণবেরা প্রাকৃত হইতে অগপ্রাকৃতের পথে যাত্রা কারবার এক সেতু তৈয়ার 
কারয়াছেন - 

“স সেতুঃ বিধৃতিরেষাং লোকানাম 

অসগেদাচ”-_ উপাঁন্ষদের এই বাণ উপপাত্ত মাঁলয়াছে-_ বৈষব-জগতে | 
বৈষবেরা প্রেমাদশেশীবাধাবদ্রোহখ, আচার-আতিক্রমশ মতি, একাঁদকে যেমন 
স্বগে"র দিব্যাসন হইতে দেবতাকে টানিয়া আ'নিয়াছে একেবারে পারিবারিক 
জীবনের অশ্ুঃপুরে, তেমান অপর দিকে এই অসামাজিক নগাতি-বিগাঁহত ও 
প্রথানান্দত গ্লানবাচন্তের প্রেমকে বেদনার জলে ধূইয়া দুহখের দাহনে দাঁহয়া 
এক আভনব, আঁচন্ুনীয় রূপদান করিয়াছে । 
এই প্রেম সম্বন্ধে স্বা্ী বিবেকানন্দ বাঁলয়াছেন__ 


45 ৮21) 1059. ০01 1,0৮6; [16 109০ 11121 %/21705 1701)1112 
109৮6 1170 9৮০11 00963 17700 0215 001 1062৬617১, 10৮০ 01781 
0০95 1701 0915 001 2900)1106 11) 0015 /01710, 01000212 
1115 109৬০ 01 179 00019 1045 06697 19870 0171) 9০010061017 
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01010 0011100 61%/661) 0: [67501051211 11016750191 
€)০৫. 
(7116 98855 ০1 (110 117019, 19015 1.6000755 ) 
পদাবলী-সাহতোর রাধা কুক প্রেম-মাহমার আদর্শ ও সত্য রুপা 
হইতেছে _ 
“'আত্মসুখদঃখ গোপার নাহক 'বিচ।র 
কুষ-সুখ হেতু চেষ্টা মনো ব্যবহার ॥ 
কৃ বিনা আর সব কার পারত্যাগ 
ক-সুখ হেতু করে শহ্ধ অনুরাগ 00 
[বখ্যাত দাশশীনক 151০ রসচেতনার মধ্য গোপণ প্রেমের এই রূপাঁট 
দোখতে পাওয়া যায় ১%৯ 00876 10৬০ 0065 17017 001) 11117159611 
10 (টো? 115 401১, 1 ৮৪ ৬/010 1000৬ 10115, ৬/৩ ৮/০1]10 
৫110 10 [16 1[)11170 * %%.001100 02101010107 
তঃ-- “1017 10৬০ 06210005210 061191)1 
11701৩15110 ৫৩25011১170] 0112710৩7? 
১৩15911৬6 ঠ12001 1 9170119, 
এই প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বালয়াছেন-_- 
“৬1101 109৮6 00০017705 01100081106 1 0217165 9৮/2% 21] ০17০- 
5111015 06001610176 58755 01 9108176) 0] 1116 চি ০01 
[00110 061101110191101 09 118৮৩ 10 00106 [0 01060 115 ০০0159. 
19 1116 10৬6] 1715 109৬6, 11167 06001795911 111 21] 1] ৮/11019 
10111৬৬1ত , | 
বৈষব কাঁর বাঁলয়াছেন-_ 
রপের পাথারে আঁথ ডুবি সে রাহল 
যৌবনের বনে রন হারাইয়া গেল” । 
৯৫ ১৫ € 
জাতি কুল শীল মোর সব বাঁঝ গেল, 
ভুবন ভাঁরয়া মোর ঘোষণা রাহল। 


[ ৮৯ ] 


কুলবতণ সতশ হৈয়া দুকুলে দিলু* দুঃখ 
জ্ঞানদাম কছে দঢ় কার থাক বুক" ॥. 
এই প্রেমাকর্ষণে দবা রাঁত.কোনোটাই নাই-_ 
“কবা রাঁতি বা দন, কিছুই না জান 
জাগিতে ঘুমাতে দোঁখ শ্যামর্প থান ॥ 
আপনার নাম মোর নাহ পড়ে মনে 
পরাণ হারল রাঙ্গা নয়ন নাচনে ॥ বলরাম দাস 
বৈফব-রসশাস্মে প্রেমকে দুইটি ভাগে 'বিভন্ত করা ছইয়াছে-_-স্বকণয়া 
ও পরকণযা। 


স্বকখয়া-_ স্বকণয়৷ পরকাণয়াঞ্চ "ধা তাঃ পাঁরকণীতিতাঃ 
করপগ্রহাবাধং প্রাপ্তাঃ পত়ারাদেশততপরাঃ 
পাঁতব্রত্যাদীবচলাঃ. স্বকণয়াঃ কিতা ইহঃ॥। 
উজ্জবলনীলমাণ | রূপ গোস্বামণ। 
সতী £- দ্বারকা পৃরণতে শ্রীকৃফের স্বকণয়া মহিষ ছিল- যোল হাজার 
একশত আট। ( “পদাবলণ পরিচয়” / হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় পৃ 1 ১৩৭ )। 
সাঁখগণ মাহবীতুল্যা গুণ-শালিনগ, দাসীগণ তদপেক্ষা কিগিন্বুন্যা । মাহষী- 
দের মধ্যে র:ক্িণণ, সতাভামা সৌভাগ্যে বরণণয়া। ব্লজধামে কাত্যায়ন 
বতপরা গোপকুমারণরা শ্রীকৃষণকে গন্ধব“মতে পাঁতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, এই 
জন্য তাঁহারাও স্বকগয়া কিন্তু প্রকাশ্যে বিবাহ হয় নাই বাঁলয়া তাঁহারা 
পরকাঁয়ার ন্যায় আচরণ কারতেন। | 
পরকীলা ৫__যে নারণ ইহকাল পরকাল সম্বন্ধে কোনো ধম“ভাব না রাখিয়া 
অতাসান্ত বশতঃ পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করেন_তিনিই পরকগয়া। 
পরকীয়া আবার দুই প্রকার- কন্যাকা ও পরোঢ়া। কন্যাকা-যে নারীর 
[বিবাহ হয় নাই অথচ পরপুরুষে আসন্ত, তিনিই ন্যাকা । কন্যাকারা প্রারই 
'মুগ্ধা” গ্ুণান্বিতা। ইহাদের মধ্যে ধন্যা প্রভাতি কাঁতিপর বজকুমার 
শ্রীকককে পাঁতিলাভ কামনায় কাত্যারনীর অর্চনা করিয়াছলেন। শরীক 
কর্তুক তাহাদের কামনাও পূর্ণ হইয়াছিল ঝালয়া ই'হারাও কৃক বলতা। 


[৯০ ] 


লারাা 8 বে গোপনারপদের শাগ্মবিধি অনুসারে বিবাহ হইয়াছিল এবং 
ববাহ হওয়া সন্কেও তাঁহারা কৃষ্ণ সম্ভোগ লালসা পোষণ করিতেন, সেই 
গোপনারণরা পরো । ইহাদের গর্ভে কোন সন্তান উৎপন্ন হয় নাই। ইহারা 
শোভা, সদ্বগংণ ও বৈভবে, প্রেমমাধুধে, সৌন্দ্যাতশযে; লক্ষম়ীদেবা 
অপেক্ষাও সৌভাগ্া-শাগিনী। 

পরোঢ়া তিন প্রকারের-- সাধন-পরা, দেব? 1 “সাধন-্পরা” 
দই প্রকারের যৌথিকণ ও অযোৌধতিক। যৌঘিকগণ-_ ঝাঁধচরী ও 


অতিচরণ। 
এই স্ঘকখয়া ও পরকীয়া প্রেম সম্বন্ধে চৈতন্-চরিতামৃত গ্রন্থে বলা 


হইয়াছে 
অতএব মধুর রস কার তার নাম 
বকণয়া পরকণীয়া৷ ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান” । 
বৈফব-তত্বজ্ঞানদের 'মধো অনেকে পরকীয়া-প্রেমকে স্বীকৃতি দিতে 
অস্বশকার কাঁরয়াছেন, কারণ নশীতির দক থেকে তাহা সমর্থনযোগ্য নহে । 
এবং যাহারা স্বকখয়। পরকায়। উভয়াবধ প্রেমকে স্বীকার কাঁরয়াছেন তাঁহারা 
তত্তের দিক দয়া পরকণয়া প্রেমকে শ্রেন্ঠ আসন 'দিয়াছেন। সাধক কাব 
চণ্ডিদাপ বাঁলয়াছেন-_ 
'পরকণয়া রাতি করহ আরতি 
সেই সে ভজন সার” । 
১৫ € ৯৫ ১ 
“রস-ররসার”' গ্রন্থে বল। হইয়াছে 
“পরকীয়া রাগ আত রসের উল্লাস 
..। সবকীয়াতে রাগ নাহ, কাহল আভাস” । প-ঃ ৬৫ 
.. ৯৫... 1৯. | &ৈ ৮ 
.“গ্লারকুণয়া রসে হয় রসের উল্লাস 
দ্বকায়া যে অঙ্প, তাহ। জালিহ নিধাস?? 
'সংধামৃতকণিক)” পুঃ ৯৮ 


[ ৯১ ] 


পরকীয়া প্রেম বা অদাম্পত্য-প্রেম, বৈফব রসসাহিত্যে কি ভাবে. দানা 
বাঁধয়া উঠিল? এই প্রশ্র উত্তর কাঁরতে হইলে আবহমান কাল হইতে যে, 
অদাম্পত্য প্রেমধারা চলিয়া আসিয়াছে তাহার আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। 
বোঁদক-সাহতা মূলতঃ ধম“-সাহত্য । কিন্তু সেখানে কিছু লৌকিক 
আখ্যান ঢহাকয়া পাঁড়য়াছে এবং 'নাঁষদ্ধ প্রেমের কথাও বণিত হইয়াছে । 
ধম ও যমগ--দ্রাতা ও ভগ্ননী। ভগ্ুশ হইয়াও যমশ যমকে বিবাহ কারিতে 
চাহতেছে, কারণ যমগ যমকে ভালবাপয়াছে । 
পুরাণে প্রজাপাঁত রদ্দার কন্যার প্রাত আসীন্ত্র উল্লেখ করা হইয়াছে 
“চতুমুখ-মুখাম্বোজ বনহংসাীবধূর্সম | 
মানসে রমতাং নিত্য সবশুক্লা সরস্বতশ ।” 
হালের গাথা-সপ্ততশতট তেও দোখতে পাই- দেবর ভ্রাতুজায়ার 
প্রীতি অনুরন্ত ঃ | 
“ণবলঅপবূরং অঙ্গে জাহং জাঁহং 
মহই দেবরো দাউ রোমাণংরাট 
তাঁহং তাঁহং দীসই বহুত” ১২৮ 
(নাঁয়কার অঙ্গের যে যে স্থানে দেবর নূতন লতাদ্বারা প্রহার দিতে 
আকাঙক্ষা করে, বধূর সেই সেই হ্থানে রোমান কণ্টকরাজ দম্ট হয় ।-__ 
অনুবাদ-_ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক ) 
অধয-সপ্তশতা, সদান্তকণএমৃত প্রভাতি গ্রন্থেও অনুরূপ নাষদ্ধ প্রেম- 
কাহনগর উল্লেখ আছে । কিশোর কৃষেরও অনুরূপ চীরল্র সম্বন্ধে কাছিনগ 
বাচত্র হইয়াছে । চষ'যাগণাতিতেও নিষিদ্ধ প্রেমের উল্লেখ আছে। 
“ব্রণ মনুস চণ্ডালি'এ তুটঠা” 
শ্রীকষকখত'নে পাই- রাধা মাতুলানখ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া 
কৃষের প্রেম প্রত্যাথান কাঁরতেছে_ ্‌ 
“লাজ না বাসাম তোওঁ গোকুল কাহ 
সোদর .মাউলানত সাধ মহাদান।” 


[ ৯২ ] 


ভবানল্দের হারবংশেও পাই, রাধা কৃষের মাতুলানণ এবং রাধা কৃকফের 
প্রেম নিবেগনে ঘোরতর আপাতত কারয়াছেন-_ 
“মাতৃল বানতা মাঞ সুনরে কানাই 
পথ ছাড় দেহ ঘরে জল লয়া যাই।” 


মধাযূগের বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যগৃলিতেও এই 'নাষষ্ধ প্রেমের চিত্ত 
রাহিয়াছে-- শিবের পরনারণর প্রাত আশান্ত দোখয়া চণ্ডণ [বিলাপ 
কারতেছেন-_ 
“চণ্ডী বলে সখী মোর দুঃখের নাই ওর 
বঞ্ধকালে চ্বামণ মোর পরনারী চোর”? । 
মনস-মঙ্গলে দেখি স্বগে বেহুলাকে দেখিয়া শিবের কামোন্মাদনা 
জাঁগায়াছে-_ 
“যৌবন দান কর মোরে ভজ মোর ঠাই” 
নারায়ণদেবের মনসামঙ্গলে দেখ মাতুলানশ দেবী চণ্ডিকা ভাগিন৷ 
নারদের সঙ্গে আঁদরসাত্মক রাঁসকতা কাঁরতেছেন-__ 
নারদে দৌঁখিয়া চণ্ডখ ঢাকিল! দুই স্তন 
বোল পারহাসা করিতে ভাগনার গেল মন। 
বুঝলাম ভাঁগনা তোমার কামন। 
এহি বেলাত 'তনবার কারলা আনাগোনা ॥? 
দুল" মালিক কৃত গোপাচন্দ্রের গানে দোখি_- 


“সং মায়ে ভাঙজগব তোরে দোখয়া জোয়ান । 
তাহার কারণে তোগ্ি পাইব। অপমান” ॥ 
কুমারণ নারণ ও বারবাঁণতার প্রেমের কথা প্রাচীন সাহত্োেও 'দোখিতে 
পাওয়া যায়। নৈষধ চাঁরতে নল-দময়ন্তী কাব্য, চর্ধা-গণীততে, ম.চ্ছকটিক 
নাটকে, গাথা সপ্তশতণ কাব্যে: সদবান্ত-কর্ণাম-ত কাব্যে বহু দ্টাস্ড রহিয়াছে । 
ছান্দোগ্য উপাঁনবদে “সতাকাম ও জাবালার” আখ্যানও 'নাব্ধ প্রেম:কাহিনধ । 
রূপ গোস্বামী রাঁচিত “উজ্জবলনীলসাণি” গ্রন্থে রাধা, তাঁহার 


[ ৯৩ ] 


সাঁথদিগকে কৃ মিলনের জন্য পাঠানর কথা উল্লেখ কারয়াছেন। 
/চৈতন।চরিত'মত” গ্রন্থে পাই - 


“ষদ্যাপ সখীর কৃষ-সঙ্গম নাহ মন 
তথাপ রাধিকা যত্বে করায় সঙ্গম। 
নানাছলে কৃষ্ণ প্রোর সঙ্গম করায় 

আত্মসুখ সঙ্গম হইতে কোট সখ পায়। 
[নজেন্দ্রিয় সংখবাঞ্চা নাহি গোপিকার 
কষে সুখ দিতে করে সঙ্গ বহার ॥ 


আবহম'ন কাল হইতে যে লোক-সাহত্যগু্ল প্রচালত হইয়া 
আসতেছে ; সেই লোক-সাহিত্যের নায়ক-নায়কার প্রেমের প্রতি দন্টপাত 
করিলে দেখিতে পাইব যে সেখানে প্রেমের প্রকাশ ঘাঁটয়াছে অদাম্পত্য ও 
[বাঁধ বাঁহভূত ভাবের স্থলে । কাণ্নমালা মিনাত করিতেছে- 


“দরে বাজে মনের বাঁশী এনা কলাবনে 
তোমার সঙ্গে অইব দেখা রার্র-নশা কালে”। 


মইব।বন্ধু, মহুয়।, মলুয়। প্রভাত লোক-গাথায় এইরুপ প্রেমের যথেষ্ট 
নিদশ-ন রাহয়াছে। 


এই নিনাষদ্ধ অশাস্রীয় প্রেম-ধারার সঙ্গে সহজিয়া মতবাদের মিশ্রণ 
ঘটয়া পদাবলশ-সাহভ্যে একাঁট 'বাশছ্টরপ গ্রহণ কাঁরয়াছে। অথং 
সহাজয়াদের নিজস্ব কতগুলি দার্শীনক সিদ্ধান্ত ছিল, সেই মূল সদ্ধান্ডের 
অনুর-পে বৈষবদের রাধা-তত্বীট একটি বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে । 


সহজিয়া সাধনার ধারাঁট ভারতখয় সাধনার ক্ষেত্রে একাঁট আতি 
প্রচীন-ধারা । এই সাধন-পদ্ধাতি বাভন্নষুগে বাভন্ন-ধম'মতের সঙ্গে সংযুন্ত 
হইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সনি কাঁরয়াছে। কোথাও ইহা তাল্মুক 
সধনািপে প্রচালত, কোথাও বা ইহা বৌদ্ধ-লহাজয়ার ?ভতরে রুপাশারত 
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হইয়াছে । আবার সেই সকল সাধন-প্রণালখ বৈষণবণয়-ভাবধারার সঙ্গে 
1মাশ্রত হইয়া বৈফব-সহাজয়। সম্প্রদায়ের সন্ট কারয়াছে। 


নর-নারখর পরস্পর মিলিতভাবে একাঁট ধম“-সাধনার ধারা ভারতবষে'র 
ধমের ইতিহাসে আবহমান কাল হইতে প্রচলিত 1* 


এই সাধনার বিভিন্ন পাঁরণাঁতিতেই বামাচারণ তান্বিক সাধনা বৌদ্ধ- 
সহজিয়া সাধনা, বৈধব-সহজিয়। সাধনা প্রভীত উদ্ভব ও ?ীবক।শ ঘাঁটয়াছে। 
বাহা দ:চ্টিতে এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু অনৈক্য খাঁকিলেও 1ভতরে 
একটা গভীর একা অনুভূত হয়। এই সকল সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ছের মূলে 
দোখতে পাওয়া যায় - অদ্বয়*আনন্দ-তত্ত হইল পরম বস্তু । ইহাই 
“মিথুনততত” বা 'যামল-তত্” বা “যুগল-তত্ত? । বৌদ্ধদের নিকট ইহাই 
“যুগনদ্ধ-তত” তান্লিকদের নিকট “কেবলানন্দ-তত” ॥ 

শিব ও শান্তকে 'ঘাঁরয়াই অদ্বয় তত্বের ধারা গাঠত। তাহ্ছিক 
মতে শিব-শাক্তর [মিলন জাঁনত কেবলানন্দই হইল পরম সাধ্য। শিব 
শান্ক-তত্ব সাধনার আধো একটি বিশেষ প্রকারের সাধনা হইতেছে - 
নরনারখর মিলন সাধনা । এই সাধনার সাধকদের বি*বাস, শিব-শান্তর 
[নত্যতত্বীট পাথিব জগতে নরনারীর মধো দিয়া রূপ লাভ কাঁরয়াছে। 
এবং এই জনাই বল! হয়ঃ পুরুষ 'শব-তত্তের, এবং নারী শাল্ততত্তের 
প্রতণক ৷ সাধনার ক্ষেত্রে প্রথম সাধনা হইল এই-- পুরুষ ও নার উভয়ের 
ভিতরে সপ্ত শিবতত্ব এবং শান্ততত্রের পূণ জাগরণ করা। পুরুষের ভিতর 
[শিবতত্ব এবং নারীর ভিতর যখন শান্ততত্ব পাঁরণত এবং জাগ্রত হইবে 
তখনই পরস্পরে ?শব-শান্ততত্বের আস্বাদন লাভ কাঁরতে পারবে । অথণং 
নারধ নিজেকে “শান্ত” এবং পুরুষ নিজেকে “শিব” মনে করিবে। 
নরনারণর এই মিলনের মধো জাগিয়া উঠবে চরম আনন্দ। তন্বের ভাষায় 
এই আনন্দ হইতেছে-__ “সামারস সুখ” । বৌদ্ধদের ভাষায় “মহাসুখ' 
এবং বৈধবদের ভাষায়_ “মহাভাব স্বরূপ” । তাই রাধা হইয়াছে__ 


0:৪৮ পারটএহস্প- পাটল ০ ৮৬+-৪৯১ ৫০ ওক এ আপ 


শখগেবদে আছে_ কোন বিবাহিত নার পরপ:রষের সঙ্গে একাসনে বাঁসয়া 
বাঁদ সাধনা করেন; তবে সেই নারখ সমাজে ঘৃণিতা বা নিম্দিতা হইঘেন না। 
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“মহাভাব-স্বরপা-রাধা ঠাকুরাণণ” 
বৈষবধর্ম হইল প্রেম-্ধ্ম। এবং এই প্রেমের মূলাধার হইতেছেন _ 
রাধা-কৃফ। | 
বৈধব-সহজিয়া মতে “বুগল-তন্ত"'ই হইল পরমতত্ব । এই বৃগলেই 
হইল মহ।ভাব রুপ “সহজে'র স্থিত। এই "সহজে”ই হইল বি*ব ব্রহ্মা ণ্ডের 
অন্তনাহত চরম সত্য, ইহা হইতেই জগৎ-প্রপণ্ডের উৎপাত্ত, ইহাতেই সকল 
[কছুরই স্থিত, ইহাতেই আবার লয়। এই সহজ হইল 'নত্ের দেশের, 
বন্তু। পদকত চণ্ডীদাস “নত্োের' নিকট হইতেই সকল সহজতত্ব লাভ 
কারয়।ছলেন, 'গনত্র উপদেশেই তান সহজ সাধনায় রত হইয়াছলেন 
এবং নিত্যের আদেশেই তান “সহজ জানাবার তরে” পদ রচনা কাঁরয়াছলেন 
আর এই দিত্য-বহারের মধ্য দিয়া গনত্য প্রবাহিত হইয়াছে সহজ 
র"পর ধারা _ 
“রস বই বস্তু নাহ এ 'তনভুবনে” 
এই রসই হইতেছে প্রেমরস বা 'পারাতি-রস । চণ্ডগদাস বলিয়াছেন__ 
“সই ধপারাঁত না জানে যারা 
এ তিন ভুবনে জনম জনমে 
[ক সখ জানয়ে তারা ॥ 


অথবা 


“ণুপারাত পিরাত সবজন কহে 'পারাতি সহজ কথা 
'বারখের ফল নহে পাঁরাতি নাহ বথা তথা” ॥ 


ভাই চণ্ডখদাসের নিকট পারাতি সার বস্তু 
দপারাঁত বাঁলয়া এ তিন আখর 
এ তন ভুবনে সার। 


স্বকণয়। প্রেম হইতে পরকাণয়া প্রেমকে বৈকব-দর্শনে বেশি প্রাধানা দেওয়া 
হইয়াছে । কারণ -- | ণ | 
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»বকণয়া রমণণ কার সংসারয়া জনে 

কামে উদ্মতা করে হীন্দ্রিয় পোষনে 

[নজদেহ প্রগত কারি শঙ্গার করয় 

স্বকীয়া বেদের উীন্ত নাহ তাহে ভয়? 17 বতাসার 
“রস-সার” গ্রন্থে বলা হইয়াছে 

স্বকণয়ার ধর্ম সেই শুন তাহা কহি 

লোক বেদ ধম্'ভয় পাঁতগতি এাহ ॥ পৃঃ ১৯ 


পরকণয়া সম্বন্ধে বনর্ত-বিলাস গঞ্জে বলা হইয়াছে 

প্রণয় করহ তাকে সঙ্গে না রাখিবে 

এই মোর [মনাত প্রণাত ধে শুনবে, 

সঙ্গেতে রাখলে হবে অনুরাগহখন 

পরকীয়। বহুদূরে, স্বকীয়া অধীন ॥ পৃঃ ১৫৪৫ 
পরকণয়া প্রেমের মতই এক প্রেম সম্বন্ধে প্রেটো বাঁগয়াছেন- 
[2৬০৮ 079 ৯119 16015 0০১110, 065)105 11001 ৮1101) 1105 1701 
1680 [01115 61109177617 11100 ৮1101) 15 17961795611 ৮/10 
ঠা 501) 06055 09111 ০৩16 0)৩ 099)950 96 19৮৩ 217৫ 
65110. 9০160110115 01 11109. 12. 73 


বস্তুতঃ পরকীয়া প্রেমে যে মাধুর্য আছে স্বকীয়া প্রেমে তাহা নাই। 
কারণ স্বকীয়া হইতেছে 'নিজস্য বস্তু, যখন ইচ্ছা তাহাকে (সেই নারীকে ) 
ভোগ করা যায়, আচরাং বাসনা চাঁরতার্থ করা যায়; ফলে এই প্রেম 
 ক্ষণচ্থায়গ এবং উন্মাদনা বিহখীন। স্বকীয়া ও পরক?য়া প্রেম সম্বন্ধে প্রশু 
ভারতবষে'র বাহরেও দেখা দিয়।ছিল-_ 


111 1176 4.0. 076 0551101/ ৮9৩ 10100217 0007০ ? 
॥. 0০87 01 109%5 ০১৮ 8 131017 810 & 1780 01 01027710570, 
৬179016710০ 15 ০0771105016 ৯10 21886, 9581 
(716 [32101 1] 2801117৩ 2110 1951১001 116 5:01 -10077120 
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01 78211160০000155, ৫ 7 08101500081] 11 105,০৭৩ 
05567৬5৪ 005080165, 19500192180 51015 9৬০২5, ও 
10119021705 8170 91569 ০0101 ৪৮০৬ (12617 16190005) 
(0155 10095$659 €801) 001)61 ৮/10)081 90110:201011010 : 0৫ 
ড/10)000 155515৩. [6 ০087701 06 10৩ 018৫ 0765 ৩:01১6115170৩, 
(115 70950091098 01 96% 5 7, 61115 ৬০1. ৬1, 755. 516-517). 


'রযরসার' গ্রন্থেও ঠিক অনুরূপ একাটি কাহনণর উল্লেখ আছে-_- 


শুন পূষে দেখ দহে কৌমারের কালে 

বেতসীর বনে লালা কৈল কুতুহলে 

দৈব সংযোগে দুহার ববাহ হইল 

ববাহ হইতে সেই সুখ না জান্মিল।।” 
“পদ্যাবল৭” গ্রন্থে পাই_- 


“যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরসন্তা এব চৈর্রক্ষপা- 

স্তে চোল্মখীলিতমালতণসহরগয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানলাঃ। 
সা চৈবাস্মি তথাঁপ তর সুরগব্যাপারলগলাবধো 
রৈবারোধাঁস বেতসাঁতরৃতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে । ৩৮৬ নং 


অথণাং যান আমার কৌমার হরণ কাঁরয়াছেনঃ তিনিই আমার 
আভাস্পত বর । সেই চৈ্রমাসের রা, সেই উদ্মালত মালতখ সুরাভ প্রো 
কদদম্ববনের পাঁরণত বা বধিত বায়ু, আঁমও সেই আছি তথাপি সেই রেবানদী 
তটের বেতসণতর:তলে যে সকল সরতব্যাপারের লীলা তাহাতেই আমার 
চন্ত উৎকাণ্ঠিত হইতেছে । 


ইহা আভধা অর্থ ; কিন্তু লক্ষণা অর্থ স্মরণ করাইয়া দিতেছে__ 
কৈশোরের বিগতাদিনের স্মাত। সেই চাঁরচক্ষের সহসা মিলন সঞ্জাত 
প্রেম । নর্মদার বেতসতরূকুঙ্জে সেই বহু প্রতীক্ষিত টানি প্রথম : সমাগম । 
তাহার পর দশর্থাদনের অপর্শন.....৮. 1. 20010100008 
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মহাপ্রভু নীলাচলে রথযাতার সময় এই শ্রোকটি গাহতেন বলিয়া 
কাঁথত। সতাই কি মহাগ্রভু এই আদ রসাত্মক শ্োকাটি গাহিতেন 2 ইহার 
বাচ্যার্থ বাহাই ছউক না কেন বাঙত অর্থ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন । স্বরূপ 
দামোদর এই ব্যঞজিত অথ জানিতেন। সেই সময়ে রূপ গোস্বামী ছিলেন 
সেখানে, তান মহাপ্রভুর নিকট হইতে উহার বাঙ্জার্থ জানিতে পারেন । এবং 
[তান এ ভাবার্থকে অবলম্বন কাঁরিয়া একাঁট শোক রচনা করেন-_ 


প্রিয় সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচাঁর কুর-ক্ষেতামিলিত__ 
শ্ুথাহং সা রাধা তাঁদদন:ভয়োঃ সঙ্গমসখম। 
তথাপাস্তঃখেলঞ্মধুরমরলশপণ্চযুষে 


মনো মে কালঞ্দশপুখলনাবাপনায় স্পৃহয়াত। ৩৮৭/পদ্যাবল? 
বহাদনের অদর্শন, কৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে মথুরায়, তথা হইতে দ্বারকায়। 
আনে হয় যেন কতষংগ বুগাশ্ডর আতক্ান্ত হইয়া গিয়াছে । তাহার পর পুনরায় 
এই কুরুক্ষেত্রে মিলন ।॥ সৃযগ্রহণ ; সেইজন্য ভগবান কৃষ্ণ দ্বারকা হইতে 
তাঁথন্থান উপলক্ষে কুরুক্ষেতে গিয়াছেন। সঙ্গে অগাঁণত যাদব-মেলা, উগ্রসেন, 
বসুদেখ প্রভৃতি যাদবগণ। জনন দেবকশ, রোহণণ ও মাহযশ রৃঁজিণী 
আদি পুরমহিলারাও আছেন। আর আসয়াছে গোপণপরিব-তা শ্রীরাধা । 
[তান কৃফকে দোঁখলেন, মিলনে সাঁম্মালিত হইলেন । ধকল তবুও যেন 
কোথাও ব্যবধান রাহয়া গেছে-_ দর্শনে তৃপ্তি নাই, মিলনে আনম্দ নাই, তান 
বন্দাবনের জনা উতলা হুইয়া উঠিলেন, বাললেন-_-সহচাঁর, সেই আমার প্রিয় 
দঁয়িত কফ, কুরুক্ষেতে মিলিত হইয়াছি, আজ সেই রাধা, সেই আমার সঙ্গম- 
সুখ, তথ।াপ মুরলর পণ্টম সুর অস্তরফে তরঙ্গাঁয়ত করতেছে, কালন্দীর 
পুরিগত-ব্রজবনচ্ছলর জন্য আমার মনে স্পহা জাগতেছে। ইহাই পরকগয়া 
ভাব, পরকীয়া রস। 


_ এই প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার “লোকসাহিত্য” গ্রন্থে বাঁলয়াছেন_ 


এইরূপ প্রেষগানের প্রচার সাধারণ লোকের পক্ষে বিপদজনক এবং 
সমাজে পক্ষে আঁহতকর ধনে হইতে পারে । কিজু ফলতঃ তাহা সম্পূর্ণ 


[ ৯৯ ] 


সতা নহে । মানব প্রকীতিকে সমাজ একেবারে উদ্মৃ'লিত 'কাঁরতে পারে না। 
তাহা কাজে কথায় কঙ্পনায় আপনাকে নানা প্রকারে ব্যন্ত কারয়া তোলে। 
তাহা একদিক হইতে প্রাতিহত হইয়া আর এক দিক দিয়া প্রবাহত হয়। 
মানব প্রকৃতিকে অধথা পারমাণে সম্পণণভাবে রোধ করাতেই সমাজের বিপদ । 
সে অবস্থায় খন সেই বদ্ধ গ্রকাতি কোনো একটা আকারে বাহির হইবার পথ 
পায় তখনই বরণ [বিপদের কতকটা লাদ্থব হয়। আমাদের দেশে যখন 
বল্ধহণন প্রেমের সমাজ 'বাহত প্রকাশ্য স্থান কোথাও নাই, সদর দরজা খন 
একেবারেই বল্ধ অথচ তাহাকে শাস্মচাপা দিয়া গোর দিলেও তো সে বখন 
ভূত হইয়া মধ্যাহরাতে রুদ্ধ দ্বারের ছিদু মধ্য 'দিয়। দ্বিগ্ণতর বলে লোকালরে 
পর্যটন কাঁরয়া বেড়ায়, তখন 'বিশেষরূপে আমাদের সমাজের সেই কুলমান 
গ্রাসী কলঙ্ক আঁঙ্কত প্রেম *বাভাবক নিয়মে সংপ্তভাবে স্থান পাইতে বাধ্য, 
বৈষণব কাঁবরা সেই বজ্ধননাশখ প্রেমের গভখর দুণবার আবেগকে সৌন্দরক্ষেতে, 
অধ্যাত্মলোকে বহমান কাঁরয়া তাহাকে অনেক পাঁরমাণে সংসার পথ হইতে 
মানব পথে বিক্ষিপ্ত কাঁরয়া দিয়াছেন, আমাদের সমাজের সেই ক্ষৃধাতুর 
প্রেতটাকে পাঁবিত গয়ায় পিন্ডদান কারবার আয়োজন কাঁরয়াছেন। তাঁহারা 
কামকে প্রেমে পাঁরণত কারবার জন। ছন্দোবদ্ধর কঙ্গপনার 'বাবধ পরশ-পাথর 
প্রয়োগ কাঁরয়াছেন । তাঁহাদের রচনায় ষে হীন্দ্রয়াবকার স্থান পায় নাই, তাহা 
বালিতে পারিনা, কিন্তু বৃহৎ স্রোতাঁস্বনণ নদশতে যেমন অসংখ্য দবত ও 
মৃত পদাথ" প্রাতানয়ত আপনাকে আপান সংশোধন করে, তেমাঁন সৌন্দব' 
এবং ভাবের বেগে সেই সমস্ত বকার সহজেই শোঁধিত হইয়া চালয্লাছে” | 


বৈষণব-সাহত্য ও দশনে প্রেমের জীবন্ত [বিগ্রহ হইতেছেন-_ রাধা ও. 
কৃফ। রাধা-কৃষের প্রণয়লগলাকে বৈফব-দর্শনে পরকীয়া প্রেম বলা হইয়াছে । 
এই পরকায়া প্রেম দূই প্রকারের-__ বাহ্য পরকণয়া এবং মর্ম পরকীয়া । 
আবার মর্ম পরকণয়াকে দুইটি ভাগে [বভন্ত করা হইয়াছে -_ জ্ঞান) পরকীয়া 
এবং শুষ্ঘ পরকণয়া । জ্ঞানী পরক্রীয়া, ভগবানের এ*বারক আত আশ্চর্য 
এবং রহসাময় শান্তর মধ্য দিয়া €ুকাঁটিত হয়-_ 


[১০০ ] 


“ভগবানের পরকণয়া ভরত মুখে শুনি 
শুষ্থ পরক্ুণয়া নহে, পরকীয়া জ্ঞানী । 
জ্ঞানমাগে পররু রা ভগবান: কৈল। 
৯ ৫ 
জ্ঞানণ পরক্ুণয়া ধর্ম কহে মায়াশ্রিতে 
ইহার প্রমাণ দেখ ল্লীমৎ ভাগবতে 0 
শোপখরা যখন গ্রীকফের সঙ্গে বন্দাবনে কুগ্তবনে ললারত ছিলেন, 
তখন তাঁহাদের স্বামণরা ঘরে বাঁসয়া তাহাদের স্টীদের চোখেৰ সম্মৃখে 
দেখিতে ছলেন। শরীক তাঁহার এম্বারক শাল্তদ্বারা ইহা সম্পন্ন 
করাইয়া ছলেন। 
জ্ঞানণ পরকণয়ার অপর একাটি লক্ষণ হইতেছে 
“[নজ্কাম ধম“-পরকণয়া রতি হয় নি্কাম কৈতব” ভূঙ্গরর়াবলণ, প:, ১৪ 
নঙ্কাম কিরপে হওয়া যায় 2 আনন্দ-ভৈরব বাঁলয়াছেন-__ যে নিজের সুখ, 
দৃঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা 'বসজ্জন দিয়া কেবলমাত শ্রীকফের উপর দাঞ্ট 
নিপাতত কাঁরতে পারলেই 'নদ্কামতা' অঞ্জন করা যাইবে । সহজ-কাব 
চণ্ডখদাস বাঁলয়াছেন-- 
| কছে চণ্ডখ্দাস শুন [বিনোগনপ-_ 
সখ দুখ দাটি ভাই 
সখের লাগিয়া যে করে পারাত 
দখ বায় তার ঠই। 
বৈধব-দর নে 'পর' শব্দাঁটর অথ করা হইয়াছে- “পরমাস্মা+-- 
“পরমাত্মা বিনে পর জন্য পর নয়” । 
তঃ 
“নারায়ণঃ পরা বেদা নাক্সায়ণঃ পরাক্ষরাঃ 
নায়ায়ণঃ পরা মাস্তি নারায়ণঃ পরাগাতিঃ 
নারায়ণঃ পর - বিকৃপুরাণ 
উপনিবদের বাণ খণ্ডে বল। হইয়াছে-_ | 


[ ১০১ ] 


“পরঃ পরাণাঃ পুরৃবঃ” 
রসরর়সার গ্রন্থে পাই-- 
পরমাস্বা জ্ঞান পূর্ণ প্রথাতির আধার। 
সেই -প্রীতি জীবের পরিণাম সার ॥ পৃ ৫০ 


'পর' শব্দটির অর্থ করা হইয়াছে পরমাত্মা। পরমাত্মাকে জানাই 
জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য-- “সহজ বন্তু পরমাত্মা জানিহ [নিশ্চয় ৷ 
পরমাত্বা সম্বন্ধে বৃহদারণাকোপানষৎ গ্রন্থে পাই-- 
“আত্মৈবেদমগ্র আসধং পুরৃযবিধঃ 
সোহনৃব'ক্ষ নানাদাত্মনোহপশ্যাতৎ' ১/৪|১ 
এই জন্য পুরূষাকার আত্মর্পেই ছিল। তান আলোচনা করিয়া 
আপনা হইতে ভিন্ব অপর কিছু দেখলেন না। তান প্রথমে “আমি 
সেই" এই কথা উচ্চারণ কারলে-_ 
“স বৈ নৈব রেমে-তত্মাদেকাকণ ন রমতে স 
'দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ” বৃহদারণ্যকোপনিষং_ ১1৪/৩ 


[তিনি মোটেই আনন্দিত হইলেন না। তান সঙ্গগর অভিলাষ 
কাঁরলেন, অং একাকণ থাকতে ইচ্ছৃক নন-_ 
স হৈতাবানাস যথা স্ি-পুমাংসোৌ সম্পারান্বিন্তো 
স ইমমেবাত্মানং দ্বোধহপাতয়ং ততঃ 
পাতিশ্চ পত্রখ*্চাভাবতাং তস্মাদদমধ'বৃগলমব 
স্ব হীত হ স্মাহ যাজ্ঞব্ক্যন্তস্মাদয়মাকাশঃ 
স্প্িয়া পূষত এব তাং সম ভবৎ। 
ততে। মুনস্যা অজায়নত । ১1/৪./৩ 
বৃহদারণ/কোপনিষৎ ১/৪ 1৩ 


স্বামধ ও স্যখ আলাঙ্গত হইয়া যে পাঁরমাণ হয় তিনি সেই পাঁরমাণ 


হইলেন। তান সেই দেহকে দৃই ভাগে বিভক্ত কারলেন। তাহা হইতে 
পাঁত ও পত্রী জাত হইলেন। এই জনাই নিজদেহ অধ" 'বদ্ধলের ন্যায় 


[ ১০২ ] 
( পর্ণ গ্রহণের পর্বে) এ কথা বাজ্বলক্য বাঁলয়াছেন। এই জন্যই 
(পুরুষের অসম্পূর্ণ দেহয়্‌প ) এই আকাশ পত্নীর দ্বারাই পূর্ণ হয়। 
তিনি তাহাতে উপগত হইলেন, ফলে বনৃক/গণ জাত হইলেন। বৈফব 
দলেও অনুরূপ পাই 


পরম পুরুষ কৃ বৈকুৃণ্ঠের পাতি 
ইচ্ছা হৈল তিহো চান মায়া প্রাতি 


অর্থাৎ বৈকৃণ্ঠের পাতি সংহ্টি কাঁরতে ইচ্ছুক হইয়া “মায়।”'র দিকে 
দৃষ্টিদান কারূলন। ইহারই ফলে 'মায়া' প্রসব কাঁরলেন "ডি*ব' ৷ 'ডিদ্ব 
হইতে চতুদ্দশ-ভবনের সুন্টি হয়। 


গোলক বৈকুণ্ঠ হইতে কারণ ইক্ষণ 
তেজর্‌পণ পরমাত্মা প্রবেশ তখন। 
গভধান হয় সহঞ্জ মানুষের জন্ম 
দেহে আস পরমাত্মা হন অবতীণ 
সুখময় পরমাত্মম সুখের নিধান 
সুখ [বিন্‌ দুখ আদ কিছু নহে আন” । নিগঢার্থ প্রকাশাবলখ পৃ-২ 
তুঃ- “তদৈক্ষত বহু স্যাং 
প্রজায়োত তকেজোহসজতে তত্তেজ-এক্ষত 
বহু শ্যাং। প্রজায়োত তদাপোহসংজত 
তস্মাদ যন কচ শোচাঁত স্বেদতে বা 
পৃুরবকেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্ডে” । ছল্দোগ্যোপানষং- ৬1২। ৩ 


[নগ়া্থ প্রকাশাবলণ গ্রন্থে বল হইয়াছে-_ 
চৌদ্দ ভূষনের জন্ম পরমাত্মা হইতে হয়। 
দেহ মধ আধকারণ পরমাত্বা মহাশয়। 
পরমাত্মা পরম পৃরষ আধকারণ 
দেছমধ্যে বডাকছু অন্গত তারি” ॥ প্‌. ৩ 


৮ ৯ ৫ 


[ ১০৩ ] 


শরীরের মধ্যে আছে দুই মহাশয় 
জশব আত্মা বলি আর পরমাত্মা হয়। 
: শরীরের রাজা এই পরগাত্মা গাঁণ। 


ভগবান্‌ বা পরমাত্মা সব'ভূতে । গ্রহ, নক্ষত্র, স্থাবর, জঙ্গম, কাঁটপতঙ্গ 
নরনারণ সমন্ত সান্টর মধ্যে শ্রদ্টা রাহিয়াছেন। 
বৃহদারণাকোপানিবৎ গ্রন্থে পাই, তিনি বালিয়াছেন-_ 


“অহং ব্রল্গাস্মখীতি”- আম রঙ্গ । 

একোহহং বহ্‌ শ্যাং-- আম! এক, আমই বহু 
রূপং রূপং প্রাতর্‌পো বভুব 

তদস্য রূপং প্রাতিচক্ষণায়। 

ইন্দ্রো মায়াভিঃ পৃরুরূপ ঈয়তে 

যুস্তাহ্স্য হরয় শতাদশ। ২1 &/ ১৯ 


অর্থাৎ পরমে*্বর 'বাঁভল্ল রূপের অনযায়খ রূপাস্তারত হইয়াছেন। 
তাঁহার এই র্‌প-তত্ প্রকাশের জন্য । পরমেশ্বর মায়া বশতঃ বহর্‌পে 
অনুভূত হন, কারণ ইহার ( অর্থাং জাবাআ্ার ) দেহে দশাঁট, এমন্দক 
শতশত হীন্দ্র় সকল সংযোঁজত আছে। এই আত্মার হীন্দ্রয়বন্দ, ইনিই 
দশ ও বহু সহস্র অনন্ত । তান অপব্ব, অনবদ্য অনম্তর, ও অবাহা। এই 


সর্বনভবকার আত্মাই রঙ্গ । 


বৈফবর্দের নিকট এই রক্গই কফ । তিনি অনা, অনপ্ড, অথচ 
আবার তান সাস্ত। সূষ্টির মধ্যেই তাঁহার সাস্ত রূপাঁট প্রকাটিত। 
ইহা হইতেই উৎপত্তি হয়-- দ্ৈতাদ্বৈতবাদের । অর্থাৎ ভগবান: অদ্বৈত 
না দ্বৈত? তিনি অদ্বৈত হইয়াও দ্বৈত অর্থাৎ এক হইয়াও তিনি 
দুই, আবার দুই হইয়াও [তানি এক। শান্তদের নিকট তিন যেমন শিব ও 
শান্ত, তেমাঁন গোড়ায় বৈষবদের নিকট রাধা ও কৃফ। বৈজ্ঞানকদের 
নিকট 19051 2110 121689-- 15115171515 10966 2170 
80178 75 66129, রা 5 


খু 


১ ৯১০৪ 3 
অথাৎ বশত ও তার শান্ত। কৃষের শান্ত রাধা, ও কৃফ নজ শান্ত, 
রাধা তাহার ক্ড়ার শান্ত । ইহাই প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকীতি ও 
পুর্ষের বম্ধন-- অঙচ্ছেদ) ব্ধন। ইহা হইতেই বৈষ্ণব-্দর্শনে- আচিন্ত- 
ভেদা-ভেদের সংঘ্টি। 
অচিস্ত ভেদান্ডদ তত জীব ও রক্ষের মধ্যে ভেদ 'কি অভেদ, ইহ। 
লইয়া বিতকের সমা নাই। বৈফবাচাষেরা জীব ও রক্ষের মধ্যে ভেদকে 
স্বণকার কাঁরয়াছেন । উপাঁনষদে “ভেদ ও অভেদ” দহইই বলা হইয়াছে 

“সদেব সোম্যদমগ্র আসপদেকমেবাদ্িতঁয়ম 

তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসণদেকমেবাদ্বিতীয়ং” 

ছান্দোগ্যাপনিষৎ ৬/২/১ 

হে সোমা, সাষ্টর পৃষ্বে এই জগং এক আদ্বতীয় সদ্রুপে ( বিদামান ) 
ছিল। উন্ত বিষয়ে কেহ কেহ বলেন, এই জগৎ পূরে এক আদ্িত?য় 
অসং স্বরূপ ছিল, সেই 'অসং' হইতে “সং জাত হইল। (স্বামী 
পান্তীরানন্দ সম্পাঁদত উপনিষং গ্রন্থাবল? ) 


“”" তত্বমাঁস শ্বেতকেতো” ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৬/ ৮1৭ হে শ্বেতকেতো 
তুমিই সেই সং। 
বহদারণ/কোপনিষদেও এই ভেদাভেদের উল্লেখ আছে 

“ষ এবং বেদাহং রন্গাস্ম ইীতি স ইদং সব্বং ভবাঁত” (২1 ৪/১০) 
উত্ত উপানিষদে আবার অভেদস:চক বাকাও আছে-_ 

| “স বথোণণনা ভঙ্ঞত্তুনোচ্চবেদ যথাহণেঃ 

ক্ষুদ্রা বিস্ফালঙ্গা বুঃচ্চরস্তোবমেবাস্মাদাত্বনঃ 
সব্বে প্রাপাঃ স্ব লোকাঃ সব্বে দেবাঃ 
সম্বণাণি ভূতাঁনি বৃচ্চরা্তি” (২/১/২০) 

(অর্থাৎ যেরুপ উর্ণনাভ তন্তু বিস্তার করে, যের্‌প জাগু হইতে ক্ষুদ্র 
গ্ফৃলিঙ্গ সকল নগ“ত হয়, তদ্রুপ আত্মা হইতে সকল প্রাণ, সকল লোক, 
সকল দেবতা এবং সকল ভূত সম্ট হইতেছে ) 

গোড়ীয় বৈষবাচাষগণ উপাঁনষদের এই উভয় বাক্যের মধ্যে সমন্বয় 
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বিধান কারগ্নাছেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে পাই-_ 
“জাবের স্বরূপ হয় কের নিতাদাস 
কফের তটস্থা শান্ত ভেদাভেদ প্রকাশ” ( মধাথণ্ড / ২০শ পর্ব) 
শগোঁড়ীয়-বৈষবাচাধ'দের প্রধান উপজবা-্রীমদ্ভাগবত । শ্্রীমন্ভাগবতে পাই-- 
বদাসত তত্তত্বীবদন্তত্তবং যজভ্ঞানমন্ধয়ম 
বন্গোতপরত্মোত ভগবানাতি উচ্যতে ॥ ১/২/ ১১ 
এখানে পরতত্ব বন্তুকে (শুদ্ধয় জ্ঞানতত্ত বলা হইয়াছে । তাঁহারাও 
পরব্ুহ্গ শ্রীকৃফকে অদ্বয়জ্ঞানতত্ব বলেন-__ 
অদ্ধয়জ্ঞানতত্ববন্তু-- কৃষ্ণের স্বরূপ 
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিন তার রূপ। 
( চৈতন্যচারতাম-ত / আদ / ২য় পৃঃ) 


আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতমতবাদ ও গৌড়ীয় বৈষবাচ্চাদের অদ্বৈত 

মতবাদ এক নহে। আচার্য শঞ্কর ব্রন্মের "শাল্ত' স্বশকার করেন নাই, 
কিস্তু গৌড়ীয় বৈফধ আচার্যেরা “শান্তি” স্বীকার কাঁরয়া ব্রদ্দের অদ্বৈত 
প্রীতষ্ঠা করিয়াছেন । এবং গৌড়ীয় বৈষব আচাষে'রা ভেদবাদ৭ও 
নহেন, অভেদবাদখও নহেন, তাহাদের মতবাদ গৌতম, কণাদ প্রভাতি 
হইতে ব্যাপক । তাঁহারা শুধু জীব ও ব্রদ্ধের মধ্যেই ভেদাভেদ সম্বষ্ধ 
[নণ-় করেন নাই। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রঙ্গা এবং অন্যান্য সমশ্ত 
বস্তুর মধ্যেই এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ আছে এবং বৈফবাচার্যগণ এই ভেদাভেদ 
তত্ুকে “অচিস্ত ভেদাভেদ” তত্ব বাঁয়াছেন। শান্ত ও শান্তমানের 
আঁবচ্ছেদাতার উপরেই গৌড়ীয় বৈষণবাচাধ'দের আঁচস্ত-ভেদাভেদ তত্ব প্রতিষ্ঠিত 
তাঁহারা শ্রতর সমস্ত বাক্যকেই ভগবানের বাক্য বাঁলয়া মনে করেন এবং 
শ্রুতির কথার উপর পূর্ণ আস্থাবান। চৈতন্যচাঁরতামূতে পাই__ 

রাধা পূর্ণ শান্ত ক পূণ শান্তমান 

দই বন্তু ভেদ নাহ শাস্ত প্রমান 

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে আবিচ্ছেদ 

আগ্ন জবাল।তে যৈছে নাহ কভু ভেদ” । (আদি / ৪থ" পঃ) 
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যে বস্তুকে স্বগকার করা ধায় না এবং তাঁহাকে অস্বশকার করিধার উপায় 
লাই তাহাই 'আচিন্ত'_ 


“শাঙুয়ঃ সব্বভাবানামাচস্্রাজ্ঞানগোচরাঃ (১1 ২/৩- বিফ পুরাণ) 


মহামোহপাধ্যায় প্রমথনাথ তকভুষণ বলেন অস্ত শব্দের অর্থ তকসহ 
মেজ্ঞান তাহাই, অথণং কোন প্রাসম্ধ কাষে'র অন্যথা উপপান্তি না হওয়া- 
রূপ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই জ্ঞানের যাহা গোর তাহাই আচিম্ুজ্রান 
গোচর” । ( বাঙ্গালায় বৈষব ধর্ম প্‌ ৯৪) 
শান্ত শান্তমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা যুগপৎ ভেদ ও অভেদ--কোনর্‌প 
য্যান্ত ও তকে দ্বারা প্রমাণ করা দ:ঃসাধা হইলেও ইহার সত্যতা অস্বীকার 
কর। যায়না । স.তরাং শান্ত ও শান্তমানের যে সম্বন্ধ তাহা আন্ত 
ভেদাভেদ সম্বন্ধ । 

দাক্ষণাত্য ভ্রমণকালে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব রায় রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য- 
সাধনতত্ সম্বন্ধে আলোচনা করেন । 

পুক-ষাথ অথাং 'সাধ্য' আমাদের কামা অর্থাৎ কাম্যবন্তু। সাধারণতঃ 
সুখই মানুষের কামা বন্ত | ধিন্তু রুচিভেদে সখের তারতম্য ঘটে । যাহারা 
স্থল ইচ্দ্িয়ের উপভোগকেই সুখ মনে করেন, তাঁহাদের 'নকট এ সুখ 
হইতেছে 'কাম' এবং যাহারা স্ান্তগত সুখের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ শঙ্খলার 
প্রা লক্ষা রাখেন এবং প্রাতবেশখীর সখ সম্বন্ধে সচেতন, তাঁহাদের এই 
পুরযার্থ হইতেছে অর্থ; কারণ অথ” ব্যতত কোন কল্যাণকর কাজ 
সন্তব নহে । এই দই শ্রেণির সংখ হইতেছে ইহকালের। অনেকে আবার 
ধর্মকে পঃরুষাথ মনে করেন, কিন্তু ইহাও ক্ষাণক সুখকর এবং হীন্দ্রয় 
উপভোগের পধায়ভূক্ক । গণতায় বলা হইয়াছে 

“ক্ষণে পণ্যে মর্তলোকং বিশাশ্ত'ত (৯২১)। 


অনেকে আবার মোক্ষকে পুরুষাথ বালয়া আভহিত করেন । ধর্ম, অথ, 
মোক্ষ। কাম--ইহাই চতুব্গ ফল। ধর্ম, অর্থ কাম--প্রবৃত্তিমলক এবং 
মোক্ষ-নিবভিমৃূলক । চৈতন্যচারতামৃত গ্রন্থে এই চতুব্গকে অজ্ঞানতম 
কৈবত অনা আত্ম প্রবণ্ন। বল! হইয়াছে-_ 
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: অজ্ঞান তমের নাম কাঁহয়ে কৈতব। এ | 

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বাঞ্চা আঁদ সব” ॥ €(আঁদ/১/ম পঃ) 

ইহা রক্গানন্দ সন্দেহ নাই; কিস্তু এই আনন্দে বৈচন্য নাই। 

বৈচিত্রাপূর্ণ আনন্দ আছে রসের মধ্যে -রসো বৈ সঃ অর্থাৎ তিনিই 

রস. তাঁহাকেই আস্বাদন কাঁরলে চরমানন্দ লাভ করা যাইবে । শ্রীকৃফই 

হইতেছেন সেই রসময় পুরুষ এবং রূপবান-। তিনি নিজের র:পেই নিজেই 
রি | / ' | 

আপন মাধুষে হরে আপনার মন। 
আপনে আপন। চাহে করিতে আলঙ্গন,। চৈতন্য চারতামৃত । 


অথবা 
রূপ দোঁখ আপনার কৃষ্ণ হয় চমৎকার 
আস্বাদতে সাধ উঠে মনে । (এ মধাখণ্ড )। 
এই আস্বাদন করা যাইতে পারে একমান “প্রেম দ্বারা” । তাই গোঁড়ীয় 
বৈষবাঁদগের মতে প্রেম'ই হইতেছে পুরুষার্থ এবং ইহা পরম পুরংযার্থ, 
তবে শ্রেচ্ঠ পৃরুবাথ- 
পরম পুরুষাথ" সেই প্রেম মহাধন 
কৃষের মাধুর্য রস করায় আস্বাদন” । (এ আদ) 
রন্গানন্দ জাতীয় আনন্দ হইতে যে কৃষ্ণ-প্রেম শ্রেষ্ঠ তাহার প্রমাথ ক ? 
শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠে জানা যায় যে যাহারা আত্মারাম অর্থাৎ জীবমনস্ত, রক্গানন্দ 
পুরুষ, তাঁহারাও যখন কৃষ্ণের মাধূরের কথা শোনেন তখন সেই মাধূে 
লুব্ধ হইয়া সেই মাধুর্য লাভের জন্য কফের ভজনা করেন-__ 
আত্মারামশ্চ মুনয়ে। নিগ্রশ্থ। অপকর্মে । 
কুব্ব“ন্তাহৈ তুক৯ং ভান্তামণনুুতো গুণো হরি । (ভাগবং ). 


স:তরাং প্রেমই. হইতেছে “মৃখ্য-সাধ্য বস্তু চৈতন/চারতামৃত গ্রন্থের 
মধালগলার অন্টম পারচ্ছেদ রামরামানন্দ ও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আলোচনার 
মধ্য ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত হয়-_ স্বধর্মাচরণ, কৃষে। কম পণ, কৃষে শরণ, 
জ্ঞানামশ্রাভান্ত, জ্ঞানশ্‌ন্যভান্ত, প্রেমভান্ত, দাস্য প্রেম, বাংসল্য-প্রেম হইতে 


[ ১০৮ ] 
কান্টা-প্রেম শ্রেষ্ঠ ; কারণ-_ 
পারপূর্ণ কৃষপ্রাপ্ত সেই প্রেমা হইতে 
এই প্রেমের বশ কফ কহে ভাগবতে ৷ ( চৈতন) চারতামৃত ) 
ইহাও স্মরণণীর-_ 
“এশ্বর্য শিথিল প্রেম নহে মোর প্রতি” (এ / আদি) 


রায় রামানল্দও ““কাস্তা-প্রেমকে” সবসাধ্যসার বাঁলয়াছেন । চৈতন্যচারুতামৃত 
গ্রন্থে পাই-- | 
“বদ্যাপ কৃফ। সৌন্দর্য মাধূধের ধূর্ধ 
বজদেবণর সঙ্গে তার বাড়য়ে মাধূধ |” 
রায় রামানন্দ চৈতন্য প্রভুকে রাধার স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন__ 
“কৃফকে আহলাদ তাতে নাম আহলাদিনণ 
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“হলাদিনী সার অংশ প্রেম তার নাম 
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান । 
প্রেমের পরম সার মহাভাব জ্ঞানি 

সেই মহাভাব স্বরূপা রাধা ঠাকুরাপণ” 


ওক্তিবাদ-_ বাঙ্গালার বৈষণব্ধর্্ম ভান্ত-মাগে'র একটি বিশিষ্ট রূপ। 
বহুষুগের ও বহু সাধকের সাধনার ফলে এই মতবাদ গাঁড়য়া উাঠয়াছে। 
প্রাচখগন যুগের ভাগবত ধর্ম বা এঁকান্তিক ধর্ম (পণুরার ) ও ব- 
উপাসনা এবং নাঝায়ণের উপাসনা মহাভারতের বৃগেই সংশ্ষেণ হইতে 
আরম কাঁরয়াছিল। কৃফ-বাসৃদেবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বশকার কারয়া ভাঁন্ত ধর্ম্ম, 
সেই হগে বে প্রচালত হইয়াছিল তাহার নিদশ'ন আমরা গণতাতে পাই। 
ভান্তবাদ সম্বজ্ধে বাধবম্ধ-ভাবে দাশশীনক যে মতবাদগৃল সষ্টি হইয়াছিল 
তাহা নারদের 'পণ্চরাতণ ও শাস্ডখলোর ভান্তসৃতে ভীল্লাথত আছে। 
শঙ্কয়াচাধ এই ভান্তবাদের মূলে প্রচপ্ড আঘাত 'দিয়াছিলেন এবং ভাহারই 
ফলে ভন্ত ও ভগবান এই দ্বৈতবাদ নগ্ট হইবার উপব্লম হইয়াছিল, কিন্তু 


[ ১৯০৯ ] 


শঞঙ্করাচাষে'র মতবাদের বিরুদ্ধে ধখরে ধরে একাটি মতবাদ শাঁড়য়া উঠিতোঁছল 
এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে শঙ্করাচাষ-বরৃম্ধ মতবাদটি একট স:ষ্ঠ রূপ লইতে 
সক্ষম হইয়াছল।. 


বৈষব ধর্মের মূল কথা হইতেছে ভান্ত। শাণ্ডল/সূনে ভীন্তকে বলা 
হইয়াছে_ “সা পরমানুরীন্তরণ*বরে” অর্থাৎ আরাধ্য বিষয়ের প্রাত 
অনংরাগই হইতেছে ভান্ত। ভীন্ত সম্বণ্ধে ভগবান গীতায় বাঁলয়াছেন-_ 


“মচিচন্তা মন্দতপ্রাণা বোধয়স্তঃ পরস্পরং 
কথয়ন্তশচ মাং নিতাং তুষ্যাসত চ রমাস্ত চ 
তেষাং সতত যৃস্তানাং ভজতাং প্রশীত পূর্বক 
দদাঁম বাঁদ্ধযোগং তং যেন মামৃপয়াস্ত তে।” 


অর্থাৎ আমার উপর অনরন্ত হইয়া এবং আমারই উপর একান্ত প্রাণ হইয়া 
আমাকে তত্ব আলাপ কাঁরয়া এবং পরস্পরকে বুঝাইয়া দিয়া আধকতর 
আনান্দিত এবং আমার উপর অন:রন্ত্ হইয়া থাকেন। এইভাবে প্রীতি সহ 
যাহারা আমাকে আরাধনা কারিবেন আমি ( ঈশ্বর ) তাহাদিগকে বৃদ্ধিষোগ 
অর্থাৎ তত্ৃজ্ঞান দেই. তদ্বারা তাঁহারা আমাকে পাইতে পারে । ভগবানে 
দুঢ অনবান্ত তাহাই ভীন্ত এবং এই ভান্তই মান্তর্পে প্রেয়সাধন কারতে 
পারে, জ্ঞান তাহা পারেনা । যোগমাগে যাহারা সাধনা করেন “তাঁহারা 
পরমাত্মার সাঁহত জ্ীবাত্মার সংযোগ কামনা করেন। কিন্তু যাঁহারা 
ভান্তমাগে'র সাধক. তাঁহারা ভগবানের প্রাত অনুরাগ বশতঃ তাঁহার সেবা 
কামনা করেন। গাতায় পাই-_ “ভন্তহমেনয়া গ্রাহাঃ'' ভগবান: ভান্তর 
বশ্‌, ভান্তদ্বারাই তাঁহাকে উপলাম্ধ করা যাইতে পারে, জ্ঞান বা যোগের 
দ্বারা তাহা পারা যাইবে না। . 
ভান্ত দুই প্রকার__ বৈধশভীন্ত ও রাগানহগাভীস্ত। “ভাস্তরসামতাঁসম্ধৃতে” 
বলা হইয়াছে_ 
“বৈধখরাগানৃগা চোতি সা দ্বিধা সাধনাভধা ৷ 


বাধবন্ধ-প্রণালী অনুসরণ করিয়া যে ভত্ত ভন্তিমার্গের পথে অগ্রসর হন, 


[ ১৯০ ] 


তাহার সেই ভাঁঞ্জকে' বৈধশভাঁন্ত বলা হয়-- 
' “রাগহণীন জন ভজে শাস্ের আজ্ঞায়” চৈতন্য চাঁরতামৃত | 
অথবা 
“যত রাগান বাণগ্ত্বং প্রবৃত্িরহপজায়তে 
শাসনেনৈব শাশ্দাস্য সা বৈধা ভান্তরচতে” । 
ভাঙ্তরসামতাসিম্ধ্া ১/ ২1৫ রূপগোস্বামী । 
অনুরাগ তথা প্রেমের দ্বারা ভগবানকে ষে-ভান্ত দেখান হয়, তাহাকেই 
রাগানগাভান্ত বলে-_ 
“ইঞ্টেম্বারাসকণ রাগঃ পরমান্তি্ট তাভজেৎ 
তন্ময়ণ যা ভবেক্ভান্তঃ সার রাগাঁজ্িকৌদতা” । এ 
“ইন্টে গাঢ়তফারাগ-- এই স্বরূপ লক্ষণ 
ইঞ্টে আবিষ্টতা-_ এই তটম্থ লক্ষণ 
রাগময়ণ ভক্তি হয় রাগাত্মকা” নাম। 
ভগবান: শ্রীকৃফকে বৈধাঁভীন্ত দ্বারা লাভ কাঁরতে পারা যাইবে না 
রাগাত্বকা ভারতই মৃখ্য-- 
“রাগাত্মকা ভাঁক্ত মুখ্যা ব্রজবাসজনে” । 
০৫ ১ ১ 
[বাধিভন্তে ব্রজভাব পাইতে নাহ শকতি। (চৈ, চ, আদ) 
'প্রেধানঙ্গ-লহয়ণতে বলা হইয়াছে__ 
শৃবাধি পথ পাঁরতাজ রাগানুগা হয়ে ভজ 
রাগ নৈলে মিলে না ধন। 
স্বগণর প্রেমের মধ্যে বৈধ ভার স্থান নাই, একথা “অমৃতরহ়াবলণ” 
গ্রন্থেও বলা হইয়াছে- 
“অকৈতব কৃফ প্রেম কৈতব না হয় 
বেদাচার বেদনিষ্ঠা ইহা করে ক্ষয়। পৃঃ ১ 
এই কথা স্বীকার যে" ভক্তি বা প্রেমমার্গের মূল কথা হইতেছে-_ 


[১৯৯১] 


গৈতবাদ। '্বয়ের' কক্পনা ছাড়া ভান্তর কথা উঠতেই পারে না, এই 
প্রসঙ্গে ডঃ সুশীল কুমার গে মহাশয়ের ভান্তাট উল্লেখযোগা । 7 
“69172810838 15001711205 0158 05 0119 হাঃ 
97091655101 ০01 1119201171 99100 ১৬ ৮1011 015 3159. 16162856 
11991 ছিটা, 085 চা0015 06 015 ৩%00115003 7999 98100 17) 
016 701161701716181 ৮0110 270 15211955 105 091701801 00 
[155 310959৬912১ (35116215 ০0110190002 10 92175101 
[.106126016 210 3600765 11) 13617581 ৬219179৬151) 


এই মন্তবাঁটি শুধু বৈষধবদের পক্ষে নহে, হ্থুলভাবে সমস্ত ভাস্তুপন্থখ সাধক 
সম্প্রদায়ের কথা-_ 


“016 80501811506 10101195011) 050017765 01) 30৫ ০08 
1০110101) (০ 81] 01109/975 ০1 71191 90100115818, 1196 
1101551 11/917165080101 01 070 4১050100615 05 [06750191 
1,070 01 0176 00111৬61599, 175 01901700107 01 005 10৬61 210 
[1১5 19৬০৫ 15 16101 8] 011 07০ 1250 00110, ৬/17617 17 10০70০1 
19৬৪ [176 0৮০9. 0600176 0176 111০ 70675091791 0300 15 (101) 
01590190 11) 1116 /05010006 ৮ ৮015 101591001 5০12001 
129 1020 2 00176110715 1)151019 টিটো] 1106 ৬০1 ০০০11711601 
[51506107111 [17019 | 


(7176 71711950119 01 13280115078 211)125016 : 1015, 
[২20178-1715121, ) 


বৈফব রসশাস্মে শ্রীকৃককে দেবতার্‌পে প্রাতিহ্ঠিত করা হইয়াছে। 
শাস্য ও তপ্দত হিসাবে শ্রীকফের দৃইটি রূপ-_ একাটিতে তানি বিশ্বরগ্কাণ্ডের 
রাজরাজে*্বর, অপরাটতে 'তান-_ রসরাজ, আনল্দময় । একাঁদকে তাঁহার 
এশ্চরবালগলার প্রকাশ, অপরাদকে তাঁহার মাধ্বলখলার বিকাশ। সেই 
জন) তিনি একাধারে “শ্রেয়” এবং প্রের়' অর্থাং দেবতা এবং প্রিয়জন । 


1১১২] রা 
। অহা লে পাই বে কা এ জর জল 








গুম 
মধুর মধ্রং বপুরস্য বিভো 


মধুরং মধুরং 'বদনং মধুরম | 
মধুগণ্ধি মদ্যাস্মত মেতদহো 
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম- (পৃঃ ৯২) 
অথাৎ [তান শবভূ এবং তান 'মধুর' । তিনি অপূর্ব বৈভবশালাঁ 
এবং অপূর্ব রৃপলাবণো মাহমান্বিত। তান বৈধাভাবাপন্ন, ভক্তদের 
[নিকট দেবতা এবং রাগানৃগা ভগুদের-_ প্রাণ-প্রিয়, কাস্ত। ব্রজগোপীরা 
ল্লীকফকে প্রাণ-প্রয়-কাস্ত র:পেই জ্ঞান কাঁরয়াছেন। তাই গোপামৃথ্যা 
প্লাধা-্লীকফের অদন তিলমান্র সাহতে পারেন নাই-- 


তারে এক তিল না হেরিলে 
শতযুগে মনে হয়। 
যাধা-কৃষ্ণের প্রেমের তুলনা নাই- 


এমন 'পারাত কভু দোখ নাই শান | 
নামখে মানয়ে যুগ কোবে দৃরমানি' (চণ্ডদাস ) 
এই জনেই শ্রীকৃষ্ণ রাধার নিকট [নিজেরে 'বিল৷ইয়া দিয়া বালয়াছেন__ 


বধ: কি আর বালব আম 
জনমে জনমে জীবনে মরণে ৃ 
প্রাণ নাথ হইও তুমি” ( চণ্ডদাস ) 


বৈফব-পদকর্তারা যে সঙ্গীতের মাধ্যমে রাধা-কৃষের নিকট ভা$ 
নিবেগন কারয়াছেন-- তাহাকে বলা হয় “পদ; এবং পদের সমান্টি 
লইয়াই গাঠত হইয়াছে পদারলখ-সাহত্য। 


সঃ 


_$8 সপ্তম অধ্যায় ৫ 


€ রাধা-কৃষের সব'ভারতায় রূপ ) 


ভারতখয় প্রোমক-কাঁব-মানসে নারণ সৌন্দয* ও নারণ প্রেমের মাধ্যের 
[বিকাশ লাভ কাঁরয়াছিল যে প্রেমিক মৃতিকে অবলম্বন কাঁরয়া সেই মৃতিটি 
হইতেছে_ শ্রশরাধার। বংন্দাবনের পটভূমিকায় প্রোমকা রাধা হলাঁদলী- 
শান্ত-রপনী রাধায় পাঁরণত হইয়াছেন। প্রাক-চৈতন্য বৃগের প্রাকৃত রাধা 
(মূলতঃ) চৈতন্যকত্তোর-ষ্‌গে অপ্রাকৃত রাধায় রপাস্তারত হইয়াছল তথাপি 
মাঝে মাঝে 'ছায়া'র মধ্যে 'কায়া'র আবিভণব ঘটিয়াছে। 


জয়দেবের প্‌বে" রাধা-কৃষের লগলা লইয়া 'বাঁভন্ন খণ্ড-কাব্য রাঁচত 
হইয়াছে । কিন্তু এ সকল রচনার মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ কাঁহনীর অভাব 
ছিল। সেই অভাব প্রথম পূরণ করেন জয়দেব গোস্বামী। জয়দেবের 
কাঁহনধ আবার পল্লাবত হইয়া বড় চণ্ডখদাস ও বিদ্যাপাঁতর রচনায় বিধৃত 
হইয়াছে । পদ।বলণ-সাহতে দোঁখ রাধার সাহত কৃষককে মালত হইবার 
জন্য কৃষকে বেদে, বাজকর, নাঁপতান?, মালিনী, দেয়াসনা, বাণাকনণ; 
[চাকংসক, গ্রহবিপ্র প্রীতি বেশ ধারণ কাঁরতে হইয়াছে । গোবি্দ দাসের 
একটি পদে দোঁখতে পাওয়া যায়__ কৃ গোরখ-যোগণ সাজিয়া শিঙ্গা 
বাজাইয়৷ দুয়ারে দুয়াবে ভিক্ষা করিয়া রাধার মান-ভঞ্জন করতেছেন । 


গহন্দশ বৈষব-সাহত্যেও রাধা-কৃষের লশলার কথা আছে । কিন্তু বাঙ্গালা! 
ও হিন্দশ সাহত্োের প্রধ্ে পাথকাও রাহয়াছে। রাধা-কৃফের ল'লা-বিলাসে 
বাঙ্গালাদেশে ও বাঙ্গালা সাহত্যে যে উপাদান প্রাচুর্য ও বৈচিন্ন রাহয়াছে, 
[হন্দধ-বৈষফব সাহিত্যে সে প্রাচুর্য নাই। ইহার কারণ _বল্লভাচাষের 
অনুগামণরা রচনা কারয়াছেন__ ছন্দ? পদাবলী সাহিতা।। বল্লভী-সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে গৌড়য়বৈষফব সম্প্রদায়ের মধ্যে মূলেই পাথক্য রাঁহয়াছে, সেইজন্য 
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ধর্মে ধাহা রাঁহয়াছে সাহতো তাহা বিদ্বিত হইয়াছে। 

বঙ্গতশ-সম্প্রদায়ের অন্টছাপ-বৈফবগণ মৃখ্যভাবে ভাগবত বণিত লীলাই 
অনুসরণ কাঁরয়াছেন। অদ্টছ্াপের কাবগণের প্রা সমকালবতিণা 
উল্লেখযোগ্য বৈফব কাব হইতেছেন-_ মশরাবাঈ । মখরাবাঈ এর প্রেমধমে রি 
সঙ্গে গোড়ায়-বৈষব-প্রেমধমের মধ্যে একাঁটি পার্থক্য আছে । মশরাবাঈ-এর 
প্রেম ধর্ম, বন্দাবনের অপ্রাকৃত যৃগল-লখলাবাদের উপর প্রাতচ্ঠিত নহে। 
মশরার ভজনে, রাধার উল্লেখ নাই বাঁললেই চলে। যে দুই এক স্থানে 
রাধার উল্লেখ আছে, সেখানেও রাধা-কৃষখ লগলা আস্বাদনের কোনো প্রশু 
নাই। গোপাল কৃষের লগলা বণ'ন। প্রসঙ্গে রাধার নাম উল্লেখ করা 
হইয়াছে মাত। 


রুংঝন বুংঝৃন ফিরত রাধিকা 
সবদ সুনত মুরলীকো 
মণরাকে প্রভু গারধর নাগর 
ভজন 'বনা নর ফণকো 


তবে একাঁট বিষয় লক্ষ্য কারবার মতো তাহা হইতেছে-_ মরার প্রেম- 
1বহুবলতা প্রকাশের মধ্যে শ্রারাধার আভাস ফ.িয়া ভীঠয়াছে। মীরাই যেন 
রাধা । রাধার প্রেম-সাধনা ও মীরার প্রেম সাধনা একই পন্ধাতর। 
পদাবলীর মহাজনেরা দশক হিসাবে যেন রাধা-কুষের লগলা আস্বাদ কাঁরতে 
চাঁহয়াছেন, 'নিজেয়া কেহই রাধা-ভাব অবলম্বন করেন নাই। কিশ্তু মশরা 
[নিজেই রাধার ভূমিকা গ্রহণ কারয়া নিজেই রস-মাধুরী আস্বাদন কাঁরয়াছেন। 
বৈকব-পদাবলীর সাহিতো যাহা রাধার তীন্ত, মরার ভজনে তাহা 
মীরার উাঞ্ত-_ 
সখ মোর নীদ' নসান? হো। 
1পয়াকো পংথ 'নহারতে সবরৈন বিহানগতো । 
সখায়ন মিলকে সখা দই মন এক ন মানীহো। 
(সখী আমার ঘুম নষ্ড হইয়া গেল, প্রয়ের পথ চাহিতে চাহিতে রানি 
প্রভাত হইয়া গেল। সখণরা কত বুঝাইল, তবুও মন মানিতেছে না।) 
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“মৈ' হরি বিন্‌ কৈসে জিউরী মায় 

পয় কারণ জগ বৈরী ভাই, জম কাই ঘন খায়” 
(ওগো মা আম হার বিনা 1ক কারিয়া বাঁচয়া থাকিব, প্রিয়ের জন্য জগৎ 
হইল বৈরী, যেমন কাঠ ঘুনে থায়) ইহা রাধারই বিরহের মত, তবু এই 
1বরাহণণ, রাধা নহেন মশরা। 


দক্ষিণ ভারতের আলওয়ার কন্যা অপ্ডালের সঙ্গে মীরার জাঁবন ও 
প্রেম সাধনার এঁক্য দেখা যায় । মীরা যেমন গারধারীলালের মাল্দরে 
বাস কাঁরতেন তেমাঁন অণ্ডাল কন্যাও রঙ্গনাথকে জীবন সব্বস্ব 'হসাবে 
গ্রহণ কারয়া তাঁহার মান্দরেই বাস কারিতেন। 


টাদশ শতাব্দীতে উীঁড়ষ্যার আভিমনু সামন্ত 'সংহের “বিদগ্ধ 
[5ভ্তাখান” একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । তিনিও রাধা-বল্পভ ছিলেন। 
রাধা-কুষণের লগলা বর্ণনা বাঙ্গালা দেশের বৈষবদের মতুই করিয়াছেন । 


শঃকরদেব [ছিলেন কামতারাজ্র বৈফব-্ধম্ম প্রচারক ও [বিদগ্ধ কাঁকি। 
তাঁহার কাব্য ও ধঙ্মে রাধার হ্থান ছিল না। মৃখ্যতঃ তান বাংসল্য রসের 
উপাসক ও কাব 'ছিলেন। তিনি একক চতভুঁজ-নারায়ণের উপাসনা 
কারয়াছেন, যুগল-মৃতির উপাসনা করেন নাই। 

মারাঠী বৈষব সাহিত্যে রাধার স্থান ছিলনা বাঁললে অত্যান্ত করা 
হইবে না। 


গহন্দণ অন্টছাপের কাঁবরা হইতেছেন-__ সরদাস, কুগ্ভনাদ, পরমানজ্দ 
দাস, কৃষ্ণ দাস, গোবিন্দ স্বামণ, নন্দদাস, ছখতস্বামশ ও চতুভূঁজ দাস। 
অহ্টছাপের আটজন কাব ছিলেন শ্রীকফের অগ্ট সখ।-সখখশর অবতার, যেমন 
চৈতন] প্রভুর ছিলেন আটজন পার্যদ। 


গৌঁড়ী়-বৈফবেরা মূলতঃ পরকণয়াবাদকে মায়া লইয়াছেন। কিন্তু 
বলেভ-সম্প্রদায়, ম.লতঃ. স্বকীয় মতবাদকেই সমর্থন কারয়াছেন। 

বাংসল। রসের কাঁব 'হসাবে সংরদাস প্রাসম্ধ, তথাপি অস্টছাপের 
কাঁবদের মধ্যেও নিত্য-ব্‌গল-লগলার আস্বাদনের চেষ্টা কারয়াছেন। 
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পরমানম্দ। গোবিল্দস্যামী, কৃফদাস, প্রভৃতি, কাদের রচনায়ও যৃগল-লীলার 
কথা উল্লেখ আছে। সুরদাসের পদে পাই, রাধা কৃফ-রুপ দর্শন কাঁরয়া 
ঘরের কথা ভুলিয়া গেলেন-_ 


“আবত হখ বমুনা ভরে পানা 
শ্যাম বরণ কাহুু কো টোটা নিরাখ 
বদর ঘর গঈ ভুলান]।” 
চণ্ডধদাসের রাধা, কৃফ নাম শানয়াই পাগাঁলনশ-- 
“সই কেবা শহনাইল শ্যাম লাম ।” 
নন্দদাসের পদেও অনরূপ চিন্ত পাই 
ক নাম জব তৈ সুন্যোরী আলা 
ভুলারখ ভবন হেশী তৈ বাববী ভঈ রা। 


৯ ১৫ ৯৫ 


মঙলদাস-- জাকে শ্রবণ শুনে এস গাঁতি 
মাধুরশ মূর্তি কৈরো কৈসী দই রী” 


হারদাস স্বামখ প্রবাঁতিত বৈষবখ-সম্প্রদায়-__ হারদাসণ সম্প্রদায় বা 
সখী সম্প্রদায় নামে পাঁরচিত। ইহারা সখী-ভাবেই সাধনা করিয়া 
[গয়াছেন। এবং এই সম্প্রদায় রাধা-কৃষ্ণের গল মৃতির উপাসক ছিলেন। 
ইহারা সখখভাবেই রাধা কৃষ্ণের আনন্দাবহার অবলোকন কাঁরতেন, 
আস্বাদন কারতেন। এই হিসাবে চৈতনাপন্থখদের সঙ্গে হারদাস? সম্প্রদায়ের 
এঁক্য ছিল। 


--& অষ্টম অধ্যায় ৪-- 


(॥ লোক-সাহত্য ও রাধা ) 


আবহমান কাল হইতে মানুষের মুখে মুখে এক শ্রেণীর আখ্যায়কা কাব্য, 
ছড়া, পাঁচালৰ৭ প্রভৃতি চলিয়া আসতেছে__ মৃখ্যতঃ তাহাই লোক-স।হত্য। 
লোক-সাহত্য বা লৌকিক কাঁবতা খগ্বেদের একট সংস্তে €( ১০৩৮ ) পাওয়া 
যায়-_ 


জুয়াড়ীর আত্মকথা । বোৌদক সাহিত্যে এইর:প সবকালের আধীনক 
কাঁবতা আর "দ্বিতীয় নাই । 


ংসকৃত মহাকাব্য প্রভীতির উৎস মৃখও হইতেছে- লোক-সাহতা। 
বাঙ্গণ গ্রপ্থগৃলিতে অনেক গাথা আছে এবং সেই গাথাগুঁলেকে আশ্রয় কারয়া 
যে কাহন? প্রচালত 'ছিল, তাহাও আছে । পরবতখকালে উবঁশঈ পুর:রবা, 
সতাকাম-জ্বাবাল। প্রভাতির কাহনণী সাহত্যে রসদ জোগাইয়াছিল। বোধ 
সাহতোও গাথার বহু নিদশ'ন আছে । রামায়ণ, মহাভারত কাহনখর মধ্যে 
বহু লোকগাথা জনশ্রুতি মিশিয়া আছে । বাল্মণীকর প্রাতভাই প্রথম মৌলিক 
কাবা রচন। কাঁরয়াছলেন। মহাভারত আখ্যান-আখ্যায়কার সমান্ট এবং 
সে-গীল কমবোশ পুরানো বস্তু, যা কালবাহত হইয়া আসিয়াছে । ডঃ 
সুকুমার সেন মহাশয় তাঁহার “ভারতীয় সাহত্যের ইতিহাস” এ (প:ঃ ১১৬) 
বলেন “মহাভারতের বস্তুতে মিথলাজ ও কালগত জনশ্রুতি 'মাশ্বরত। 
রামায়ণের বস্তুতে লোকায়ত কাহনস ও কাব-কঙ্পনা মিশ্রুত |” 


বৌদ্ধজাতকের বীঁজও গাথা । জাতক-গাথাগাঁলি লোক প্রচলিত 
নখাত গ্রল্পের মতো এক বা ততোধিক শোকের আকারে মৃখে মুখে চলিয়া 
আসয়াছল। কালিদাসের কুমারসন্তব ও অভিজ্ঞান-শকুস্ুল নাটকে 
লোক-কাহিনশর বাঁজ বিদ্যমান । 1 

কুমার-সম্তবের কাহন? হইতেছে- উমা-মহেত্বর তথা হরগোৌরখর 
কাহনী। হর-গোরাীর কাহিনী? দাম্পতা-বজয় কাহনী। হরগোরগকে 
অবলম্বন কাঁরয়া আমাদের সমাজে এক সজখৰ আদর্শ গঠিত হইয়াছে। 
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স্ধামণ দশন দাঁরদ্র, বষ্ধ, বিরূপ যেমনই হোক, সি রুপ, মৌবন ভান্ত' প্রগাত, 
ক্ষমা, ধৈর্য], তেজ, গবে সমংজ্জ5511 1 স্দিই দারিদ্রের ধন, 1ভখারগর অন্পূণ্ণা 
রস্ত গৃহচ্থের সম্মান-লক্ষনী। হর-গোৌরার গান যেমন আমাদের নিজস্ব এবং 
সমাজের গান, রাধা-কৃফের গানও তেমাঁন সোৌন্দষের গান। ইহার মধ্যে 
অধ্যাত্র-তর্ত আছে ঠিক, কিন্ত সে তত্ব রুপকের আবরণে মন্ডিত। 
প্রতগয়মান রূপ হইতে প্রচালত রূপাঁটিই সব“সাধারণকে ভ'কষ'ণ করে বেশি। 
রাধা-কুফের কাঁহনগতে তত্তুঁকথায় বাহরেও এনন একাটি বস্তু রাঁহয়াছে যাহা 
বৈধব, অবৈষব, মডড, পাঁণ্ডিত সকলের 'নকট উপাদেয়। ফলেই রাধা-কৃফ 
কাহিনণ, ছড়া গানে, যান্তায় কথকতায় পারিব্যাপ্ত হইতে পারয়াছে। 


নরনারণর প্রেমের মধ্যে একটা সৌন্দ্য* একট মোহন শান্ড আছে, 
ফলে সকল শ্রেণণর মানৃষের মনকে আকষণ করে । এই শাস্তকে যুগে বৃগে 
দেশে মানুষ অধ্যআ্বশান্তর রূপক বাঁলয়া অনহভব করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 
রাধা-কষের কাহনখ সম্পকে রবীন্দ্রনাথ বলেন- “কাবোর পক্ষে 
এমন সামগ্রশ আর নাই। ইহা একই কালে সন্দর এবং বিরাট 
অস্তরতম এবং 'িশ্বগ্রাসণ, লৌকিক এবং আনর্বচনখয়। যাঁদও স্ত্রী পুরুষের 
প্রকাশ্যে মেলামেশা ও স্বাধধীন বরণের অভাবে ভারতবষ্য় সমাজে এই প্রেম 
লাঞ্িত হইয়া গুপ্তভাবে বিরাজ করে, তথাপি ভারতবষে'র কাঁবরা নানা ছলে 
নানা কৌশলে ইহাকে তাঁহাদের কাবে। আবাহন কংরয়া আঁনয়াছেন। 
তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে সমাজের অবমাননা না কাঁরয়া কাবাকে সমাজের 
বাহরে স্থাপন করিয়াছেন । মালন] নদীতে তগ্দেবনে সহকারসন।থ 
বনজ্যোৎস্থা-কুণ্তে নব-যৌবন। শকুজ্লা সমাজ কাফাবাসখ ক্াব-হদয়ের কঙ্পনা- 
স্বপু। দব্যসত-শকুস্তলার প্রেম সমাজের অতীত এমন কি তাহা সমাজ- 
[বিরোধশ। পুর্রবার প্রেমোন্মন্ততা সনাজ-বন্ধন ছন্ন-ভিন্ন কাঁরয়া নদ? 
ঠগারবনের মধ্যে মদমন্ত বন্য হস্তীর মত উদ্দাম ভাবে পারভ্রমণ কাঁরয়াছে। 
*€. * * কুমারসন্তবে কুমারী গৌর যাঁদ প্রচলিত সমাজ নিয়মের 
[বিরৃক্ধে শৈল-তপোবনে একা'কিনখ মহাদেবের সেবা না কারতেন তবে তৃতীয় 
সঙ্গের ন্যায় অমন অতলনখয় কাবোর সংষ্টি হইত কি করিরা? ৮: 
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«. %  * লোকালয়ের নিয়ম প্রাচীয়ের মধ্যে বিশ্বাবজর় প্রেমের এমন 
মহান সুযোগ মালিত কোথায় 2 * * * বৈষবের গান স্বাধণনতার গান। 
তাহা জাতি মানে না, কুল মানে না। অথচ এই উচ্ছ্‌ঙ্খলতা সৌন্দর্য 
বন্ধনে, হদয়-বন্ধনে নিয়ামত । তাহা অল্ধ ইন্দ্রিয়ের উদ্দ্রান্ত উন্মন্ততা মান্র 
নহে" । (গ্রাম্য সাহত্য / লোকসাহিত্য ) 


হরগোৌর” এবং রাধা-কৃফকে অবলম্বন কারিয়া একাদকে যেমন মঙ্গলকাব্য 
ও পদাবলখ-সাহত্য রচিত হইয়াছে, অপ্রাঁদকে এই দুই কাঁহনশকেই 
অবলম্বন কাঁরয়া গড়িয়া উদ্িয়াছে লোক-সাহত্য বা গ্রাম্য-সাহিত্য। এই 
দই আখ্যায়কা, ছড়ার মধ্যেও চ্ছান লাভ কারয়াছে। হরগোরর কাঁছন” 
সম্বন্ধীয় ছড়াগহুল হইতে রাধা-কৃষফ্ণ সম্বল্ধগয় ছড়াগাল পুথক জাতির । 
হরগোৌরণর কাঁহনশ সমাজের মধ্যে বা বাস্তাবকতার মধ্যে । 'কিস্তু রাধাকৃষের 
ছড়া বাস্তবকতার কোঠা পার হইয়া মানাঁসকতার মধ্যে উত্তশর্ণ হইয়াছে 


ছানে স্থানে ফেরেন রাখাল সঙ্গে কেহ নাই 
ভাণ্ডখবনে ধেনু চরাণ সবল কানাই। 
সবল বাঁলছে শুন ভাইরে কানাই 
আজ তোরে ভাণ্ডীবনে বহার সাজাই 
এই সাজের প্রস্তাবে নিকুজজের সমস্ত ফল ব্যাকুল হইয়া উঠে 
কদম্বের পৃ্প বলেন সভা বদ্যমানে 
সাজয়। দুলিব আজ গোবন্দের কানে। 
কবরীর পুদ্প বলেন আমার মম" কেবা জানে 
আন আমায় রাখবেন হার চড়ার সাজনে ॥ 
কোনো ফুলকেই নিরাশ হইতে হয় নাই। এঁদকে কৌতুহল ভ্রমর 
ভ্রমরণ, ময়র-ময়.রখ, খঞ্জন-খঞ্জনী, কোকিল-কোকলা, চাতক-চাতকণ, সকলেই 
হাজর' দন্ত বন্দাবনের সেরা” ফুল ! সেই ফুলটি নাই ; ফলে 
“কুঙ্জপানে যোঁদকে ভাই চেয়ে দেখি আঁখি 
সুখময় কুগ্জবন অঞ্ধকার দোঁখি।” 
তাহার এ অবন্থা দেখিয়া সুবল কাঁহল-_ 


১২০ ] 


“এই চ্থানে থাক তুম নবধন বংশাীধারণ, 
খুপজ [মলাব আজ কঠিন কিশোরপ।” 
সবল খুশজতে গেল, আর রাধা 
“সাধ করে হার গে'থোছি এই দিব কার গলে, 
ঝাপ 'দিয়ে মার আজ যমুনার জলে । 
রাধা সখশদের লইয়া ভাপ্ডীবনে গেলেন । কিনতু তখন রাধার র.প 
ধন কাঁরতে কাঁরতে কৃষ্ণ অচেতন । রাধ। কৃষের নিকট গিয়া বাললেন _ 
“গাও তোল চক্ষু মেল ওহে নঈলমাণি 
কাঁদয়ে কাঁদাও কেন আমি বিনোদিনী 
অণ্লেতে মালা ছল দিল কৃষ্ণের গলে 
রাধা-কৃষের যুগল-মিলন হল ভাণ্ডীর বনে।” 


ইহা 'আগা-গোড়া রাখালগ কাণ্ড । আবার কৃষ্ণ যখন বন্দাবন ত্যাগ 
কাঁরয়া মথরায় যান, তখন রাধা কাঁদয়া কাহতেছেন-_ 
“আর কি এমন ভাগ হবে রজে আসবে হার 
সে গেছে মথরাপৃরধ মিথ্যে আশা কার।” 


পাঁরশেষে রাধার দতণ মথুরায় গিয়া হাঁজির। দত খোঁজ করতেছে, 
কোথায় গেল কৃষ্ণ ৮ দেখেন-_ 


''ননশচোরা রাখাল ছোঁড়। ঠাই করেছে আস 
চোর বিনে তাকে কবে ডাকছে গোকুলবাসন ৮ 


এই ছড়াগহালর প্রতি দত্টপাত করিলে আমরা দোখিতে পাইব যে ইহা 
পদাবল সাহতোর অমসণ রূপ । পল্পনগণীতিক। গহুলর মধ্যেও রাধা-কৃষের 
প্রেমলগলা বণিত হইয়াছে । তাহা ছাড়া যৈখানে রাধা-কৃফ অনংপাশ্থিত 
সেখানে নায়ক-নায়কাই রাধা-কফে রুপাস্তরিত হইয়। পাঁড়য়াছে। মৈমন 
1সংহ গণাতিকা ও পৃব্ব“বঙ্গ গাতিকায় বহু পল্লশগীতিকা সঞ্কাঁলিত হইয়াছে । 
মহুয়া গীঁতিকায় পাই- জলের ঘাটে নায়ক নদ্যাঠাকুর ও নায়কা মহুয়ার 
সাক্ষাৎ ৃ | " 
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নদ্যাঠাকুর-_ “জল ভর সুন্দর” কইনা জলে [দছ মন 
কাইল ষে কইছিলাম কথা আছে 'নি স্মরণ ।” 
তুঃ- শ্রীকফকণত'ন (বড় চস্ডণদাস ) 
কাহার বহু তো কাহার রাণশ 
কেহে, যমুনাত তোলাস পানণ। 
মহুয়া 'নাদ্রতা। তাহাকে জাগাইতে হইবে- আভিসারে আসার জন্য। 
নায়ক নদ্যাঠাকুর, শ্লীকৃফের মতো বাঁশশ বাজাইতে সুর করে-_ 
1শরে ছিল আর বাঁশটা তুল্যা নিল হাতে 
ঠার 'দিয়া বাজাইল বাঁশী মহুয়ারে আনিতে ॥ 


অথবা 
অভ্ট আঙ্গ্‌লে বাঁশের বাঁশি মধ্যে মধ্যে ছেদা 
নাম ধারয়া বাজায় বাঁশী কলাঁঙ্কনগ রাধা ।” 
( মইষাল বন্ধু / পূব্ব“বঙ্গ গণীতিকা ) 
কৃষ্ণ যেমন রাধার জন্য জলের ঘাটে অপেক্ষা করিতেন, ঠিক তেমাঁন “মাঞ্জুর 
মা'? শক-গণীতকার নায়ক-_ 


আমার উদ্দেশে বম্ধরে আরে দুখ 
বাজায় মোহন বাঁশ 

আমার আসার আশারে দুঃখ 
থাকে জলের ঘাটে বাঁস। 


নদ্যাঠাকুর যখন মহুয়ার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করে, তখন তাহার উত্তরে 
মহুয়া বলে__ 

লজ্জা নাই নিল'জ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর 

গলায় কলস? বাইন্দা জলে ডুব্যা মর ॥ 
তাহার উত্তরে নদ্যাঠাকুর বলে- 


কোথায় পাব কলস" কইন্যা কোথায় পাব দড়াঁ 
তুম হও গহখন গাঙ আম ডুব্যা মার ॥ 


কঁকি-_ 
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( শ্রীকফ-কীত“ন ) রাধা-_- 


আরে ভৈরব পতনে গাএ গড়াহাল গিআ। 
গঙ্গাজলে পৈস গলে কলাঁস বাশ্ধিআ ॥ 

তোর দুই উরু রাধা ভৈরব পতনে। 
নিকটে থাকিতে দরে জাইবো কি কারণে ॥ 
তোর দঈ কুচ কুপ্ত বাদ্ধি নিজ গলে। 
বোল রাধা পৈসোঁ মো লাবণা গঙ্গা জলে ॥ 


এইরূপ বহু দ-স্টাম্ত রাহয়াছে। পদাবলশ-সাহত্ো যেমন রাধার 
বারমাসণ বা ছয়মাসী আছে, বহু গখীতিকায়ও অনুরূপ আছে। 

“দানলখলা”র ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ যেমন পথিমধ্যে রাধাকে ধাঁরবার চেথ্টা 
কারয়াছেন এবং রাধাও নিজেকে মুন্ত কারবার চেষ্টা কারয়াছেন, 
“ধোপার-পাট' গখাতকাটিতেও দোঁথিতে পাই, জলের ঘাটে কাণ্নমালা 
নায়ককে ছাড়িয়া দিবার জন্য মিনাতি কারতেছে-_- 


পুজ্কারণণর চাইর পারে রে ফল চম্পা ফনল। 
ছাইরা দেরে চেংরা বন্ধু ঝাইড়া বানতাম চুল ॥ 
৮ ১ ১৫ 
দমন পাড়ার লোক দুষমণি কারবে 
এমন কালে দেখলে বন্ধু কলঙ্ক রটাবে ॥ 
৩ ৯ ১ ট 
হন্তজ ছাড় পরাণের বন্ধ চইলা ষাইতাম ঘরে 
ক জানি কক্ষের কলস? ভাসাইয়া নেয় সুতে ॥ 
দরে বাজে মনের বাঁশ এনা কলা-বনে 
তোমার সঙ্গে অইব দেখা রারি নিশা কালে ॥। 
( পূব্বাঙ্গ গপাতকা ২য় খণ্ড ) 


1কন্তু-_ বাত্র-নিশাকালে 'মলনের সঙ্কেত কারয়াও কাণ্চনমালা ঘর 
ছাড়িয়া পথে বাহর হইতে পাঁরতেছে না, কারণ-_ 


পারলাম না পারলাম না বন্ধু মইলাম মাথার বিষে 
সতাভঙ্গ হইল রে কুমার পারলাম না আসতে ॥ 
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মাও বাপ জাইগ্যা আছে আসতাম কেমনে 
ঘর কইলাম বাহর রে বন্ধ পর কইলাম আপন 
শবলার কৃলভয় হইল দুষমন ॥ 
তঃ-_ ঘর কইনু বাহর বাহির কইনু ঘর 
পর কইন আপন, আপন কইন: পর। (চণ্ডখদাস ) 
আবার দোখ-_ “বাঁম্ট পড়ে টুপুর টুপৃর বাইরে কেন [ভিজ 
ঘরের পাছে মনের পাতা কাইট্যা মাথার ধর। 
তুঃ চণ্ডীদাস_- “আঁঙ্গনার মাঝে বধংয়া ভাজছে 
দোখয়া পরাণ ফাটে।” 
যাঁদ বাবাহর হইবার সুযোগ পাওয়া গেল, কিস্তু বাদ সাঁধল-- চাঁদ-_- 
ক্যাট। গেছে কালা মেঘ চান্দের উদয় 
এই পথে যাইতে গেলে কৃলমানের ভয় ॥ 
তুঃ- “গমন বিরোধী হৈল পাপ শশধরে |” চণ্ডীদাস। 
কাণ্ুনমালা আক্ষেপ কারতেছে 
“তোমার লাগিয়া আম জায়শ্তে যে মরা 
কর্মদোষতে আমি হইলাম কপাল পোড়া ৮ 


তুঃ- বন্ধৃহে সকাল আমার দোষ 
না জানয়া যাঁদ করোছ 'পারাত 
কাহারে কাঁরব রোষ" চণ্ডগদাস। 


এই সকল গথাতকার প্রেম পদাবলখর রাধার প্রেমের সঙ্গে তুলনীয়। 
কৃষের বাঁশপর সুর যেমন রাধার মন হরণ কারয়াছিল, এই সকল গতিকাতেও 
দোঁখি নায়কের বাঁশগর সর নায়কার মন হরণ কাঁরয়াছে । 

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বৈষব 
পদাবলণর সঙ্গে লোক-সাহত্যের (ছড়া গাঁতিকা) এক অচ্ছেদ্য বঙ্ধনে 
জাঁড়ত। এই বিষয়ে ডঃ শশগভুষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার “শ্রীরাধার 
রুমাবকাশ দশ'নে ও সাহতে)” শগর্ষক গ্রন্থে বালরাছেন__ “সাহিত্যে দৃষ্টি 


[ ১২৪ ] 


লইয়। বিচার কারলে বৈফব-সাহিত্যে বহৃহ্থানে এই প্রকৃত মানব রাধাই 
কারামতি, ববন্দাবনের অপাকৃত রাধা তাহার অশরণরণ ছায়া-মূতি ; অথবা 
বাঁলব, প্রকৃত মানবণরই ঘাটয়াছে প্রাতিষ্ঠা তাহার উপরে অগ্রাকৃত বঞ্গাবনের 
ক্ষণে ক্ষণে ছোঁয়া লাগয়াছে )” 


এই ছড়া ও পল্লগগণাতকাগুলির রচনাকাল অজ্ঞাত । স্থির করিবারও 
কোনে উপায় নাই । কারণ ভাষায় প্রাচীন রুপ নাই! ভাষায় প্রাচগন রুপ 
না থাকলেও ভাবের মধ্যে প্রান এাতিহা রহিয়াছে । এই গগতিকাগৃলির 
মধ্যে বাঙলাদেশের প্রাণ-ধর্ম ও প্রেমধমের নিখুত পরিচয় পাওয়া যায়। 
বৈষব কাঁবতায় রাধা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়া ডঃ দখনেশ চন্দ্র সেন 
মহাশয় বালয়াছেন-_ 


“কাজলরেখার সাঁহফ্‌তা, মহুয়ার ক্রগড়াশঈীল 'বাঁচত প্রেম, মলয়ার ও 
চন্দ্রাবতণর 'নিজ্ঞা, কাণ্চনমালার প্রেমের আঁগ্ুতে জশবন আহত এক কথায় 
যেকোন কালে যে কোন নায়িকা প্রেমের যে সকল অমানুষ গুণ দেখাইয়াছেন 
রাধা তাহাদের প্রতীক * * * শত শত সতগ চিতায় প্াাড়য়া যে 
ছাই হইয়াছে- সেই চিতার পৃত 'বিভীত হইতে রাধিকার উদ্ভব । সেই 
সকল সতশ নায়কা হবা-স্বর্প কিন্ত খন সেই হবা-হোমাগ্বির আহযীত হয় 
তখন তাহার নাম “রাধাভাব ৷ 


_-$ নবম অধ্যায় ৪ 


( পদাবলণ সাহিতোর বোশষ্ট্য, রসতত্ব, ভাষা ও ছন্দ ) 


প্রাচপন ও মধ্যযুগে বাঙ্গালগর জখবন 'ছল-_ আচার-মূলক এবং কত বা- 
মলক। আচার ও কত'বোর বেড়াজালে বাঙ্গালীর জশবন আঁতঙ্ট হইয়া 
উঠয়াছল। সেই সময়ে বৈষবেরা জন-জশবনে আনেন একটা নবসংর । 
বৈষ্কবেরা ঘোষণা করেন ধম-অথকামমোক্ষের জনা এ জশবন মহে, 
জগবনের শ্রেষ্ঠ ধন হইতোছে- প্রেম ।  প্রেমই হইতেছে দ্বিতাঁয় ব্রদ্ধা। 
মানুষের জধবন শুধু আচার-নিষ্ঠ নহে ভাব-নিঠ। সেই ভাবই হইতেছে 
_ প্রেম। বৈষবেরা বলেন প্রেমই ভগবান, ভগবানই প্রেম। তথা প্রেমই 
কষ, কৃফই প্রেম। প্রেম মানুষের সহজাত বা্ত। তাই দোখতে পাই 
সাধারণ বাঙ্গাল-সমাজ বৈষ্ণব-ধম্ম'কে যতটুকু জানে তার চেয়ে অনেক বেশ? 
জানে বৈষণবদের প্রেম-কাবিতাগুীলিকে ৷ বৈফবদের প্রেমের বোশম্ট) হইতেছে 
_ দেশাচার, লোকাচার, শাস্ত, শ্রুাতি-স্মতি অথবা কোন ধমীয় অনুশাসন 
এবং সাধন পদ্ধাতর চতুঃসপমার মধ্যে তাহাদের এই প্রেম আবম্ধ নহে। 
পদ।বলগর নায়কা জখবনের সব বধ যলুণাকে আতিক্রান্ত কারয়া প্রেমের স্বণ- 
সৌধ িম্মণণ কারয়াছেন। তাঁহাদের বিগ্রহ-রসরাজ ভ্রীকুফঃ- মদন মোহন । 


পদাীবলখর নায়কা শ্রীরাধা কুলবধ্‌। কুলবধু হইয়াও [তাঁন ভজনা 
কারয়াছেন_পরপৃরুষ বা সেই পরম-পুরুষ শ্রীকৃককে। বাহ দঙ্টতে এই 
প্রেম অসামাজিক । বৈফব-পদকতারা এই অসামাজকতাকে পারহ।র 
কারয়াছেন। রাধা [নাঁশাদন কামনা কারিয়াছেন শ্রীকৃফকে । রাধা-কৃষের 
প্রেমলখলার সঙ্গে সেন্ট জনের (বাইবেল , আযানের তুলনা করা যাইতে পারা 
যায়। সেন্ট জনের আথ্যানে আমরা পাই 
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বাঙ্গালাদেশের লৌগফিক-কাবা ধারায়, মৈমনাসংহ-পল্লীগসীতিকায়, 
ছড়ায়, ষেপ্রেমের আবেগ আমরা দোখতে পাই, সেই প্রেমের আবেগ 
বৈষফব-পদাবলণতে [বিদামান। কিন্তু এ সকল গাথা-গসাততে ভগবস্তার 
কোন সংপক নাই, অপ্রাকৃত প্রেমের কোনো উল্লেখ নাই । তাহাদের 
প্রেম বান্তব জগতের নরনারশীর ধিরহ-মিলন, আনন্দ-বেদনার গান । 
গকম্তু বৈষবদের বিরহ-মিলন* মান আভমান, 'নগ্‌ঢ অথে পাথিব জগতের 
নহে, অপাঁথব জগতের এবং এ গান “বৈকৃণ্ঠের গান 1” রাধিকার যোগিনব- 
মতি, রাধিকার সাঁধকা মতি প্রাকৃত স্ছলতার বহু উদ্ধে প্রাতাত্ঠত । 
ডঃ শশীভুষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার “ভ্ীরাধার ক্লমাবকাশ দর্শনে ও 
সাহতে)' শীষ'ক গ্রপ্ধে বালয়াছেন- “পৃরবতশরা সন্তোগকেই প্রধান করিয়া 
প্রেমকে অনেকথান হুল কারয়। ফে'লরাহছন, আর বৈষ্ণব কাঁবরা িরহকে 
প্রধান কারয়া প্রেমের ভিতরে সংঙ্গযতার ও অতলঠার সংন্টি কারয়াছেন। 
[বরহ অবলম্বনে প্রেমের এই যে সম্সেয এবং গভার সুর তাহাই রাধা-প্রেমকে 
আধ্াাাশ্রক লোকে উত্তরণ করাইভে সহায়ক হইয়াছে । বৈঞব কাঁবতাকে 
সাহত। হিসাবে বিচার কাঁরতে গেলে দেখিতে পাই, পাবৰতখ কাঁবদের বাণিত 
প্রেম হইতে রাধা প্রেমের যে পাথ ক্য তাহা দুইটা কারণে ঘাঁটয়াছে, প্রথমতঃ 
একাট ততদছ্টির প্রুতাক্ষ প্রভাব, অপরাঁট হইল 'বরহকে অবলম্বন কারয়া 
প্রেমের রূপ হইতে অরে, প্রাকৃত মত়ীম হইতে অপ্রাকৃত বন্দাবনধামে 
যাত। 1; 

িবরহের অনুভাতিতে বৈষব কাবার বিশিষ্টতা এবং এই অনুভূতির 
আগুদাহে পড়িয়া ছাই হইয়াছে সামাজিক নশাতর প্রশ্ন । গাথা-গখাতির 
নায়কারা এই পরিপ্রেক্ষিতে রাধার স্ব-গোভ্রা । তত্ৃদষ্টির প্রতঃক্ষ প্রভাবে 
অপািব বস্তুর কামনা করিয়া বৈষব-পদ!বল"র নাঁয়কারা পাঁথিব হইয়াছেন । 
মেঘ দখলে, ময়রের কেকাধ্যান শ্রবণ কবিলেই পদাবলীর নায়কা 
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অশ্রুাসন্ত হন। পদাবলখর নায়কা যে দিকেই দৃদ্টিপাত করেম না 
কেন শুধু তাঁহার মনে হয় - 


“হোর অহরহ তোমারই বিহর 
[ব*বভুবন মাঝে ।” 
রাধার প্রেম, সেই প্রেম। যে প্রেম বলে 


[এ 
শা 


ছাড়ে ছাড়ুক পাত কিসের বসাঁতি 
কিবা বা কাঁরবে বাপমায়। 
জাত জ'বন ধন এরূপ যৌবন 
নছাঁন ফেলিপ শ্যাম পায়। 
সমুখে রাখা নয়ান দৌখমু 
লইমা থাক চোখে 
হার কাঁরিয়া গলা গাঁথয়। 
লইয়া থাকমং বুকে" । বলরাম দাস 


হার কারয়া পাঁড়লেও শাস্ত নাই, তীপ্তি নাই এযে অনন্ত অশান্ত, 
অনন্ত অতিপ্ভি। কারণ এ প্রেম অসামাজিক । তার কথা পাই-- 


এক তন হইয়া মোরা রজনপ গাই 
সখের সাগরে চবি অবাধ না পাই। 
রজনশ গ্ভাত হৈলে কাতর হিয়ায় 

দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি সায় 1” 


বাইবেল 011 75512106100 এর সোলোমনের গগতেও সেই একই 
বেদনা দোখতে পাই - 
“35101017071 177% 0৪0 1] 59901) 1717) ৮1701) 1779 5০01 
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এই বাণশর অন:সরণ পাওয়া যায় ইংরাজী কাবেও, নায়ক 1115121 
ন।রকা [99811 কে বালয়াছে-- 
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178৬০ ০%০5 001 17010106112 17001 21016.” 


পদাবলণ-স।হতোর প্রেক্ষাপট আলোচনা কাঁরতে শিয়া আমরা দেখাইতে 
চেষ্টা করিয়াছি যে পদাবল+-সাহতোর প্রেক্ষাপটে, সংস্কৃত, অবহট-ঠ প্রভাত 
সাহিতোর অবদান ষেরপ. ঠিক তৈমাঁন লোক-সহিতোর অবদানও গরুতর। 


প্‌বাচাষেরা তনাটি খণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন খাঁষ খণ পিতৃ 
খণ এবং দেব-ধণ। দায়বদ্ধ জীবের এই তিনাঁটি খণ পাঁরশোধ করা 
অবশ্য কত'ব্য। উপানষদে আরও একাট খণের কথ। উল্লেখ করা হইয়াছে । 
সনৎকুমার নারদকে ইহার কথা স্মরণ করাইয়া দিয় বলিয়াছেন এই 
খণ আনন্দের ধণ, মাধযের ধণ - 


“আনব্দাদ্ধোর খাঁজ্বমানি ভূতাম্ত জায়ন্ডে। 
আনছ্দে জাতান জ"বান্ত। আনন্দন- প্রয়ান্ত অভিসংবিশস্তি” 


অথাৎ যাহারা ব্রঙ্মাকে মধু বাঁলয়া, রস বলিয়া, আনন্দ বালয়া, 

ভূমা বালয়া জানয়াছেন_ তাঁহারাই শ্রেক্চ ঝাঁষ, উত্তম প্রচ্টা, প্রকৃত রাঁসক 
ও ভাবুক । 
“রসে বৈ সঃ" তান সমস্ত রসের আধার, সমস্ত আনন্দের মূলাধার,_ 

'আনন্দং ব্রহ্ধণে। বিদ্বান: ন 'বিভেতি কুতশ্চয়ন-+” 
আনন্দই অমৃত, এই অমতের আস্বাদনের মানবের কোনো ভয় থাকেনা 
মতুযুভয়ও তুচ্ছ হইয়া পড়ে ॥ মানুষ এই আনন্দকে ভুলিয়াছিল। স্মাত- 
শতর নিন্পেষণে মানৃষের অস্তরের রসনিঝর শুষ্ক হইয়া পাঁড়য়াছল। 
এই “মরা গাঙে" আবার বন্যা ডাকাইয়। আনিলেন বৈষব-মহাজনেরা । 
সে বন]া হইল প্রেমের বনা। ৷ চণ্ডখদাস বালয়াছেন-__ | 

সই 'পাঁরাত না জানে যারা 

এ [তন ভুবনে জনমে জনমে 
ক সৃথ জানয়ে তারা 1” 


[ ১২৯ ] 


বৈফবদের নিকট “পারাতি কঠোর তপস্যা । প্রাক--চৈতন্য- যুগে 
এই প্রেম লোকান্তর ও মহন্তর হইয়া উঠিতে পারে নাই। চৈতনাদেবের 
আবিভাবের ফলেই এই প্রেম মহত্তর হইয়া উঠে, এবং আধ্যাত্মকতা 
লাভ করে। 
গ্রয়াসন সাহেব ও রবীন্দ্রনাথ ধবৈফব-পদাবলণর মধ্যে একট রূপকের 
কথা উল্লেখ কাঁরয়াছেন ॥ রবখন্দ্রনাথ সেই সম্পকে বাঁলয়াছেন-_ 


“1701101181519 001 175 2 00119001011 0 01৫ 11108] 
[79917)5 ০01709960 0% 076 ৬৪151729৬29 580 02175 10 19 
12170 ৬1517 1] 25 ০9১18, [০০০০052৬215 01 8016 
11106111118 1062. 11) 0115 00৮1909 12928111601 (11955 10৮০ 
[0090175. ] 616 0105 19১ ০ 2 62010157৮70 500061719 
0150০9৬9139 (16 15 01 076 150£0966 12116 1010061) 11) 016 
11611011175 ৮1101) 216 ০০890100111 (18917591565, ] 
৮25 90176 10180 07656 1009918 ৮7016 50692101116 ৪০০০ 076 
১0[9611)65 1,0৬6, ৮119565 (0901) %/6 61061161705 17 81] ০00] 
101801019 ০0 10০--0)5 109৬০ 06 7800165” 06800, ০1 
৪11091) 11৩ 01610, 005 ০01206, 05 ০610৬, 10৩ 1০9৬6 
1186 01107019155 0৪] 6017501957535 91 15811092069 
52170 0 2 109৮6 11790 9৬০1: 10/5  (1010051) 10017010105 
01059020155 ০6০৮০611217 2170 10115 :001৬11)6, 10176 91911721 
16121101) ৮1101) 1085 [176 15190101511 07 170021৫০1০1 
09106 00 ৪ (1101151)0 0580 15605 7616606 17101) ০ 
11101101915 2100 1106 07171617581 

(10175 2২০11210177, 105 ৬1510 2885 105) 
এই দৃষ্টি দিষ্না গবচার কাঁরলে রাধা-কৃষের প্রেম জীবাস্মা ও পরমাত্বা অথবা 
জগব-বিশ্ষদেবতার অন্তনাহত অনাঁদ প্রেমের প্রতশক মাত। বৈফব 
কাঁবরা ফিন্তু রাধা-কৃফের লখলাকে কখনো রূপক ধনে করে নাই । 


[ ১৩০ ] 


তাঁহাদের নিকট ইহা পরম সত্য ইহা লগলামাত। রসরাজ শ্রীকফ নরলালার 
বন্দাধনে ঘে প্রেমের লগলার অন-হ্ঠান করিয়াছিলেন, বৈফব পদাবল সেই 
লখলার চিন । বৈষব-কাঁবদের ভশ্ক মানসের ফল ইহাই। চৈতন। 
চাঁরতাম-তে কৃষদাস কাঁবরাজ বাঁলয়াছেন__ ্‌ 


কুফের ঘতেক খেলা সবেশশম নরলণলা 


গোপবেশ বেণকের লবাকশোর নটবর 
নবরূপ তাঁহার স্বরপ। 
নরলণলার হয় অনুরূপ |” ( মধাখণ্ড ) 


গেইজনা বৈষফব-পদাবলগ শুধু বৈফব-সাধকের আকর্ষণ করে না, অবৈফব, 
আহঞ্দকেও সমভাবে আকৃষ্ট করে। কৃষ্ণ দরে নহেন, তান অন্তরে। 
তাঁহার রূপ রস ও মাধযের তুলনা নাই । তাই মানবীয় ভাব ও ভাষায় 
এই সকল পদ উদ্ভাদত হইলেও মহাজনদের প্রেরণা হইতেছে আতমানবায় ৷ 
তাঁহারা যে-প্রেমের বর্ণনা কাঁরয়াছেন তাহা অপ্রাকৃত এবং ইহার সুর 
সাধারণ প্রেম-গখতির সর নহে তাহা ভক্তের সাধনার অনুভূতি এবং তাহা 
হীক্দ্ুয়াতীত। তাই ইহা রোমাশ্টিক এবং স্থানে হানে 'মাঁষ্টকও বটে। 


রোমাশ্টাসাঁজম বা রহসাবাদ বস্তাট মূলতঃ কি” রোমাণ্টাসাজম 
কাবোর একাঁটি বাঁশছ্ট ধম"। এই ধমণাট আধ্ানক সাহত্যে পষণপ্ত 
পারমাণে পাওয়া ষায়, তবে প্রাচখন সাহতোও ইহা বিরল নহে । 


কাব্যের এই ধর্মীটকে বুঝিতে হইলে, কাব্যের আরও কয়েকটি ধম" 
আছে তাহাও জানা প্রয়োজন । কাবোর অপর ধর্ম দুইটি হইতেছে-- 
ক্লাসিক ও মিষ্টিক। ক্লাঁসক, রোমা্টিক ও 'মান্টক-_- এই [তনাঁট ধমকে 
জানা দরকার। 


রোমাপ্টক সাহিতা-_ চি্রধম”, ক্লাসিক-- ভাস্কর্য ধমখ। ভাস্কর যে 
মৃতি সাম্টি করেন তাহার মধ্যে রহস্য-ময়তা থাকে না, নিয়মান্বাতিতা 
সুষগতা, সমগ্রতা, সঙ্গীত পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়। সুতরাং ভাস্কর-খমশ 
সাছতো এ সকল লক্ষণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকবে । অথাৎ কাব্-কারঝের 


[ ১৯৬১ ] 


সৃম্টিতে বন্তব্য অস্ফুট, অব্যন্ত থাকবে না, কিন্তু কোমান্টিক সাঁহতো সেই 
সমগ্রতা, 'নিয়মানুবাতিতা থাকেনা । সেখানে একাঁট বস্ময়বোধ রহস্যযোধ 
বদ্যমান। রহস্যবোধ আমাদের মনে জাগাইয়া তোলে একাঁট "মোহ" উদ্রেক 
করে একটি কৌতূহলের, স্যান্ট করে একটি আলো-আধায়ের আবরণ । 
সেইজন্য রোমা্টিক-সাহিতা কৃহেলিকার আবরণে মাণ্ডত, ইহার অধে'ক ঢাকা 
অদ্ধেক খোলা-_ যেন চিন চান কারয়াও 'চাীনতে পারা যায় না। ইহা কখনো 
দৌবিক, আধি-দৌবক, ভৌতিক প্-স্ত হইয়। থাকে । সেই জন্য রোমাপ্টিক- 
সাহত্যকে বুঝিতে হয় হদয়বৃত্তি দিয়া, ইহা অনুভববেদ্য। কস্তু ক্লাসিক 
সাহত্য আপনাতে আপাঁন সম্পর্ণ। সেখানে উণ“নাভের মতো কঞ্পনার 
জাল বিস্তার কারবার উপায় নাই। ফলে ক্লাসক সাহত্য যাহা পাড়, 
তাহাই বুঝ; কম রোমাপ্টিক-সাহত্যে যাহা পাড় তাহা হইতে আঁধক 
কজ্পনার দ্বারা বৃঁঝিয়া লইতে হয়। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে 
রোমা'ণ্টক সাহত্য ক্লাসিক সাহত্যের প্রাতিযোগণ । মূলতঃ তাহা নহে 
এ্যাবারক্লীম্ব বলেন-__ ক্লাসিক সাহত্যের সঙ্গে রোমান্টিক সাহত্যর কোনে 
[বরোধ নাই । রোমাণ্টক ও ক্লাসিক ধর্ম একই সঙ্গে সহ-অবচ্ছান কারতে 
পারে। িজ্টনের প্যারাডাইস লম্ট ক্লাসিক সাহিত্য হইলেও মাঝে মাঝে 
রোমাণ্টিক হইয়া পাঁড়য়াছে। মেঘনাদ-বধের কোলাহল মৃখারত রণো- 
*মাদনার মধ্যেও মধৃস্‌দনের রোমান্টিক ধমণট মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ 
কারয়াছে। কাঁলদাসের মেঘদৃত কাব্যাট রোমাণ্টিক কাব্য, 'কিস্তু সেখানেও 
[তাঁন মাঝে মাঝে ক্লাসিক ধর্মাটকে অবলম্বন কাঁরয়াছেন-__ 


“ধূমাজ্যোতিঃ সালল-মর:তাং সাশ্রপাতঃ কক মেঘঃ 
সচ্দেশাথাঃ ক পটুকরণৈঃ প্রাণাভঃ প্রাপণণিয়াঃ । 
ইতোৎস-ক্যাদপাঁরগণয়ন- গৃহাকগ্তং যযাচে 

কামাতা 'হ প্রকাতিকপণাশ্চেতনাচেতনেষ্‌ 0” পে) ৫ 


(কোথায় বা ধূম, জে)তি সাঁলল এবং মরৃতের সান্বপাত স্বরূপ মেঘ, 
আর কোথায় বা কার্ধকারণে উপয্ত ইন্দ্রিয় সম্প প্রাঁণ-াপদ্ধারা প্রোরত 
সংবাদ । উদগ্রীব হওয়ায়, -একথার মূলা নিরূপণ না করিয়াই বক্ষ 


[ ১৩২ ] 


মেঘের 'নকট প্রার্থনা জানাইয়াছে, কামাতব্যন্তি স্বভাবতঃই চেতন-অচেতন 
ধনর.পণে অসম )। 


এাবারক্রম্বি আরও বাঁলয়াছেন-__ ক্লাসক ধর্ম হইল অটুট স্বান্থ্য এবং 
রোমান্টিক ধর্ম হইল একটা ব্যাধির লক্ষণ । এই ব্যাঁধাট মানহযের অন্তরে 
জাগায় পুলক, আনে শিহরণ, মানুষকে করে নেশাগ্রস্তের মতো এবং সঙ্গে 
সঙ্গে জাগাইয়া তোলে একাট অপব্ব' উদ্মনাভাব । সেই জন্য রোমাপ্টিক 
ধর্মীট মংলতঃ কোনো “ বগ্ু-ধমখ' নহে, ইহা একানুভাবে “মনোধমখ!। | 
এই হিসাবে বৈষব সাহতা রোমান্টীসিজিমের অপর নিদর্শন । যখন 
পদকত'| বলেন-- 


সঙজান ভাল কএ পেখন ন ভেল 
মেঘমালা সঞ্জে" তঁড়িতলতা জন 
[হরদয়ে সেল দঈ গেল। ('বিদ্যাপাঁতি ) 
অথবা 
জনম' অবাঁধ হম রুপ নেহারল 
নয়ন না 'তিরাপত ভেল 
৮. সোই মধুর বোল শ্রবণ 'হি শুনল 
| শহত পথে পশর না গেল" (এ) 
রোমাণ্টিক কাঁবদের রচনার অপর একাঁট বৈশিম্টা হইতেছে _তাঁহাদের রচনায় 
একটা বিষাদের সর, একটা বেদনার ধান, একটা না পাওয়ার অব্যন্ত 
বেদনা অনংরাণত হইয়া থাকে । বৈষণব-- পদকত'াদের রচনায় এই ভাবাঁট 
পারস্ফট । 
শুন ভে মাঁন্দর শন ভেল নগরাঁ 
শুন ভেঙ দশাদশ শৃন ভেল সগরী।” 


১৫ ৯ ৯ ৫ 


কৈসনে যাব যমহনাতখর . 
কৈসে নেহারৰ কুঞ্জ কুটীর। * ( বিদ্যাপাঁত-) 


[ ১৩৩ ] 


রহস্যবাদের মধ্যেও তারতম্য আছে। মিঁ্টাসাঁজমও রহসাময় সল্দেহ 

নাই, কমু রোঙ্বাশ্টাসাজম ও 'মান্টাসাঁজমের রহস্য এক নয়-- একটা হুরগত 
প্রভেদ আছে। উভয়ের জন্ম কবির অন্তরে । রোমান্টিক মন রহস্যের 
অতলে আরও গভারস্ত3রে উপনণত মিন্টাসিজিমের সনন্ট করে। মানুষের 
অশ্তরে বাদ্ধন্দীপ্তির বাহরে আরও একটি দণপ্তি আছে । সেই দখাপ্তিটি 
[দবালোকের ন্যায় স্প্ট এবং প্রখর নহে, পক্ষাস্তরে মেঘা চ্ছল্, চল্দ্রোলোকের 
ন্যায় অস্পন্ট, 'স্তীমত অথচ স্সিগ্ধ মোহনধয় এবং রমণখয় ও কমনণয়। এই 
স্তামত ও পসুগ্ধালোকে ঠিক চিনিয়াও 'চানতে পারা যায় না, একটা 
আলো-আঁধারের খেলা, যেন আধেক কায়া, আধেক ছায়া । চোখের সম্মথে 
একটা সক্ষম আবরণ যেন আছে। এই আবরণ ভেদ কাঁরয়া যে কাব 
একটা অদ্ধয় সত্যে উপনখত হইতে পারেন, তানিই 'মাষ্টক কাব । 'মন্টি- 
ধসজমের অপর একাঁট বোশষ্টয হইতেছে ষে সে শুধ্‌ মানুষকে অপাঁরচিত 
ও রহস্যের আবরণে না রাখিয়া অভ্তরে একাঁট ব*বাস আনায় এবং এই 
[ব*বাসই লেখককে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠকাদগকে একাটি অদ্বয় সতোর নিকট 
পেশীছাইয়া দেয়। এই সত্য, সেই সত্য 

“সেই সতা, যা রঁচিবে তুমি, 

ঘটে ধা তা সব সত্য নহে। 

কব তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান 


অযাধ্যার চেয়ে সত্য জেনো ।” 
( ভাষা ও ছন্দ | রবধন্দ্রনাথ । ) 


বৈষফব-পদকর্তরা তাঁহাদের রাঁচত “নিবেদন” পর্যায়ের পদগহলিতে একাঁট 
অন্বয় সত্যে উপনশত হইয়াছেন-- 
বধু তোমার গরবে গরাবন* হাম 
রূপসণ তোমার র:পে” (জ্ঞানদাস ) 
“কিলঙ্কী বলিয়া বলে সব'লোকে | 
তাহাতে নাহক দৃখ 


তোমার লাগয়া কলঙ্কের হার 
গলায় পাঁডতে সুখ ।” ( চণ্ডধদাস ) 


| ১৯৩৪ | 


বৈষ্ণব পদকতরা যেমন রোমাণ্টিক ও মি্টিক, তেমনি আবার মাঝে মাঝে 
সাঙ্কোতিক ও অধ-সাঞ্কোতক হইয়া পাঁড়য়াছেন। বিশেষতঃ 'রাগাত্ক” 
পদগুলি সঞ্কেতের চিহ বহন করে-- 

পুরুষ ছাড়িয়া প্রকাতি হবে 

এক দেহ হয়ে নিতাতে যাবে ॥ 1 চন্ডখদাস |) 


১ ০৫ ১ 
কলঙ্ক সাগরে নান কাঁরবি 
এলাইয়৷ মাথার কেশ 
নশরে না ভজন জল না ছু*ইবি 
সব সুখ দঃখ রেশ ॥ ( চণ্ডদাস) 
পদাবল"-সাহত্যের অপর একাঁটি বোৌশম্ট্য হইতেছে--সমতানতা, 
যাহ।কে 11771110115 বলা যাইতে পারে । এই সমাতানতা--ভাবে রসে এমনাক 
কথার মধ্যোও। বাভন্ব পদকতা 'বাঁভন্ন সময়ে 'বাভন্ন পদ রচনা 
কারয়াছেন। কিম্তু প্রাতিটি পদকত'র প্রাতপাদয হইতেছে_ রাধাকৃষের 
লগলা-কাহিনণ বণনা করা। | 
অগাধ লগলা-সমৃদ্ুই হইতেছে পদাবলশর রস-সমদ্র, এবং প্রাতাঁট 
পদ যেন এ রস-সমদ্রের এক একটি ঢেউ। এই রসই হইতেছে পদাবলীর 
অনাতম বোশন্টা। এই রস সম্পকে" চৈতনা-চরিতামতে বলা হইয়াছে । 
“সৃখরূপ কৃ করে সুখ আস্বাদন” এবং ইহাই হইতেছে-_ 'স জয়াত 
যেন প্রভবাতি দশ সুদ:শাং ব্জনাবৃক্ত। আতিশয়ঠতপদপদাথেণ ধানারব 
মৃরলণধবানপ-“রারাতেঃ' ( অলঙ্কার-কৌন্তভ। ) 
অথাৎ পদপদাথের আতারঞ ধন বা ব্যঞ্জনা যেমন কাব্য জগতের 
অধাীন্বরণ তেমান সকল ধব্নিরললামভূত মুরারশর যে মূরলখধবান, ব্রজ- 
[বলাসণগণের নয়নে উদ্বোলত আনন্দাশ্রুর দ্বারা অগ্জনরেখার বিলোপ 
হেতু বাজনা অথাৎ [বগতাঞ্জনব্তি সম্পাদত করে,. বৈকুপ্ঠাদ পদ এবং 
্রগ্ধানল্দাদর পদাথ' হইতে উৎকর্ষশালশ সেই মূরলাী ধবানর জয় হউক ; 
এই মৃরপশধধানর় জয়গশতই হইতেছে পদ্দাবলীর সৌন্দ্যয এবং তাহা 
অলোকিক বটে। রর 





রপতত্ত 


বৈফবধয় রসতত্রের প্রকৃত স্বরূপ জানা না থাকলে বৈফব-্দশন 
হৃদয়ঙ্গম করা এবং পদাবলখ-সাহিতোর রসমাধৃয* আস্বাদন করা অসম্ভব । 
সৃতরাং 'রস' বস্তা কিঃ এবং এই রসের সঙ্গে বৈষবাঁর রসের পার্থক্য 
জানা একান্ত প্রয়োজন । 


সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে “রস' “ব্রহ্মদ্বাদসহো দস” । ফিল বৈফব- 
অ।লংকারকদের মতে রস '্রঙ্গস্বাধসহোদর' নহে, বিল্গদ্বাদ' স্বয়ং । ভগবান: 
রস-স্বরপ (রসোবৈ সঃ) যাহা আস্বাদনীয়, আস্বাদনযোগ্য তাহাই 
রস। “রস্যতে ইতি রসঃ””- রস নিজেকে নিজে আস্বাদন কারিতে পারে, 
সুতরাং আস্বাদনীয় এবং আস্বাদক । 


রস বস্তুটি নিরাকার হইলেও কোনো একাট বস্তুকে অবলম্বন কাঁরয়াই 
সন্টি হয়। আগ প্রজ্জবালত কারতে গেলে যেমন সমাধের প্রয়োজন, 
তেমাঁন রসকে উদ্ধৃদ্ধ কারতে গেলে একাঁট অবলম্বন প্রয়োজন । আলং- 
কারিকদের নিকট সেই বস্তুই হইতেছে- শাবভাব'। শাবভাবয়শশাতি 
বভাবাঃ?” অথাৎ 'শ্তামত বা সক্ষত্র বাসনা যাহার ক্ষমতা বলে প্রদণপ্ত হইয়া 
উঠে তাহাই শবভাব। এই িভাব দুই প্রকারের-- 'আলম্ন বিভাব 
এবং “উদ্দীপনাবভাব' । যে বস্তুকে অবলম্বন করিয়া নরনারধর অন্তরে 
ভাবের উদ্রেক করে তাহাকে 'আলম্বন' বিভাব বলে এবং যে বশ্তু নরনারণর 
অন্তরে উদ্দণপনা জাগায় তাহাই 'উদ্দীপন' বিভাব-- 
আল*্বন ভাব ( শুদ্ধ) £ 


“সজনখ কে কহ আওগওব মাধাই 
[বরহ-পয়োধি পার 'কিয়ে পাওব 
মক: মনে নাছ পাতয়াই 1” ('বদ্যাপাত ) 


এখানে আলম্বন বিভাব-- মাধাই। 
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উদ্দখপন বিভাব (শুল্ধ) 
সময় বসস্ত সবহৃ* মন তোষই 
কাননে কুসুম 'বিকাশ। 
মলয় চলাহ ভূঙ্রগ-ভয়ে মরৃত 
চলত হিমাচল পাশ 1” 
“সময় বসস্ত'-- উদ্দীপন 'বভাব। 
আবার আলম্বন এবং উদ্দগপন ভাব একই সঙ্গে দেখা দিয়াছে-- 
আওয়ে মধুরাতি মধুর মামিন 
কাঁমশ চিত চোর। 
কুসুম শায়ক জাঁবন গাহক 
তৃহ্‌য যে মধুপুর ভোর ।” 
উদ্দখপন বিভাব-_- মধুরাতি £ আলম্বন-কামনশ-চিত চোর (কৃষ্ণ )। 
[6ত্তভাবের অনযায়ণ দেহের যো বকার তাহাকে 'অনৃভাব' বলা হয়__ 
অনুভাবাঞ্ চিত্তস্থভাবানামেববোধকা5” ৷ অথণাৎ অনুভাবগ.ীল চিত্তের 
ভাবগলকে বৃঝাইয়া দেয় 
কানক এছে দশা শান বিরাহাণি 
বাল আত উনমাদ। 
কান কানু কার 'থাত-তলে মুরাছল 
সাঁথগণ "দ্বিগুণ 'বষাদ |” পদামতমাধুরী । ৪ খঃ ! ৩৭৬ 
কান্‌র এরূপ অবস্থার কথা শ্রবণ কারয়া বিরাহণগ রাধা বেদনায় 
[বমোথিত হইয়া মুচ্ছিত হইয়াছেন। এইখানে “মুচ্ছ'_ অনভাব। 


অনভাবের সংখ্যা লইয়া বৈফব-আলংকারিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। 
রসসধাকরের মতে অনুভাব চার প্রকার-- চিত্ত, পান্রজ্‌, বাগারভ্ত এবং 
সাত্বক। সরস্বতণ কণ্ঠাভয়ণে ইহা স্বখকৃত নহে । কাব! প্রকাশে মল্মথভটু 
কোনো বিভাগের উল্লেখ করেন নাই ৷ উজ্জবলনগলমণি গ্রন্থে, তিন প্রকারের 
কথা বলা হইয়াছে_ অলঙ্কার, উ্ভাস্বর ও বাচিক। বিশ্বনাথের মতে, 


[ ১৩৭ ] 


জঙগজাদি অলঙ্কার সাত্বকভাব ও অন্যান্য চেষ্ট। অনুভাবের এই বিবিধ ভাগ । 
তাঁহার মতে সাত্বক ভাগ আটাঁট-_ শুভ, স্বেদ, রোমান, স্বরভেদ, বৈবর্ণয 
বেপুথু, অশ্রু, প্রলয় । 

অনুভাবের পর 'ব্যাভিচারি ভাবের উল্লেখ করা হইয়াছে । যে-সকল 
ভাব স্থায়ীভাবকে উপকৃত করার জন্য আসে এবং উপকার কাঁরয়াই চলয়া 
যায় তাহাকে ব্যাভিচারিভাব বলা হয়। কাব্য প্রকাশের চতুর্থ “উল্লাসে” 
তেতিশ রকম ব্যাভচার ভাবের উল্লেখ করা হইয়াছে-_ 


নিবেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসংয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, 
ধতি, ব্ীঁড়া, চপলতা, হর্ষ", আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, উৎসংক্য, নিদ্রা, 
অপস্মার, সপ্ত, প্রবোধ, অমধ", আবাহথা, উগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, 
প্রাস, বতক+ঁ-_ 
উন্মাদ £ শুনইতে কাণ হি আন হ শুনত 
বুঝইতে বুঝ আন। 
পুছইতে গদগদ উত্তর না নিকসই 
কহইতে সজল নয়ান। 
শববাদ £ করহ কর্পোল থাকত রহ ঝামার 
জন ধনহার জুয়ার ॥। 
[বছুরল হাম রভস রস-চাতুর? 
বাউীর জন ভেল গোরী ॥ 
এইস্টভাবে বহু দহ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। 'বাভন্র চিতত-বতি 
মধ্যে যে গুলিকে অবলম্বন করিয়া অপরাপর চিত্ত-বত্তিগূলির আবির্ভাব । 
1তরোভাব ঘটে সেইগহীলকেই স্থায়িভাব বলা হয়, এবং অন্যান্য ভাবগাঁল 
ব]ভিচা'র বা সন্গারভাব । 
রসবাদগ আলংকারকেরা বলেন বিভাব প্রভাত দ্বারা লৌকিক রি 
ভাব উদ্ধৃষ্ঘ হইয়া অলৌকিক রসকে ব্যাঁলিত করে। 
বৈফবঙ্দের মতে সমন্ত রস অলৌকিক নহে । তাঁহাদের মতে একমাত 
ভঙ্গবৎ সম্বন্ধায় রসই অলৌকিক, অন্য নহে। 


[ ১৩৮ ] 


সংস্কৃত আলংক।রিকদের মতে রস লৌকিক বা অলোকৈক সে সম্বন্ধে 
জানতে হইলে -উৎপাত্তবাদ, অনৃমাতবাদ, ভুন্তিবাদ এবং আভিব্যান্তবাদ 


এর আলোচনা প্রয়োজন । তবে ইহা বিশেষ প্রুয়োজনণয় না হওয়ায় 
এ আলোচনা পারতাজ হইলে। 


পদাবলশ সাহত্োর প্রাতপাদ; হইতেছে_ ভান্ক এবং তাহার রসও 
হইতেছে “ভীন্তরস।” প্রাচীন আলংকারিকেরা “ভান্তরস” নামে কোনো 
রসের উল্লেখ করেন নাই । তাঁহাদের মতে শঙ্গার। হাসা, করুণ, রোদ, 
বর, ভয়ানক বখভৎস, অঞ্ভুত-- এই আটাঁট রস। মন্মথভট্র দেবাদ বিষয় 
রাতকে ভাবের মধোই ধাঁরয়াছেন। কাব্যপ্রকাশের প্রদীপ-টকাতেও বলা 
হইয়াছে -- ভান্ত, রস নহে, ভাব মাত। 

ভাব ও রসের মধো পাথক। কি ? পাথক্য স্বরপগত । ভাগবতশ-আনঞ্দ 
চন্ময়সত্তা র:পে রস সবদাই অলৌকিক । ভাব সর্ধদাই লৌকিক । জ'লর 
যেমন কোনো রঙ নাই; যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের রং অনুযায়ী 
রং ধারণ করে । তখন সাধারণ জল অসাধারণ র:পেই প্রাতিভাত হয় । 

রসস-ছ্টিতে একটা হ্থায়শ ভাবের প্রয়োজন । ভন্তিভাব অন্য ভাবগহল 
হইতে সম্পতণ" স্বতল্য। শান্ত এর মধোও ইহাকে আনা যায় না। কারণ 
ভাঁন্তভাবের আর একাট নাম হইতেছে - ভগবদন:রান্ত, অনরাগই ভান্তর 
স্বর্প। 'শাস্ত রসের প্রধান ভাব শনবেদ- যাহার মধ্য দয়া মানৃষের 
মধো বৈরাগ্যভাব আনায় । কিস্তু বস্তুর প্রাতি ঘখন অনংরাগ জন্মে তখন 
সেই বন্াটর উপর আকষ'ণ আরও বেশ হয়। সেইজন্য “ভীন্তভাব ও 
শ্রাসডভাব' এক নহে। 

প্রাতাঁটি রসের একট স্থায়খভাব আছে । যেমন- শঙ্গারের- রাত, 
করণের শোক' হাসের হাস প্রভীত। বাদ ভান্তকে রস বাঁলয়া 
স্বকার কাঁরতে হয় তবে ইহারও একাঁট হ্াঁয়ভাব থাকা ডীচৎ. ৃকল্ডু 
তাহা নাই ; বৈষফবেরা তাহাকে “কিফরতি” বলিয়াছেন । 

( ভীস্তরসামত-সম্ধ্‌ । দাক্ষণ ভাগ ) 

এইখানেই তকের সংপ্রপাত। বৈফবেরা ধাহাকে “দেবাদিবিষয়ারতি?” 

বালয়াছেন। কত জগনাথ পাণ্ডত তাহ স্বীকার করেন নাই । আভা গ্$* 


[ ১৩৯ ] 


শী 


ইহা সমর্থন করেন নাই । মধুস্‌দন সরস্বতখ, তাঁহার “ভান্তযর়সায়ণে' 
(২1/৭৫1/৭৬) বাঁলয়াছেন যে দেবাদাবষয় রাতও বাঞ্জিত ব্যাভচাক্সি 
ভাব মাঘ, রস নহে । ইহার বিচার বিশেষণ বন্ত'মান গ্রস্থকারের প্রাতপাদ্য 
নয় বাঁলয়াই-- পরিত্ান্ত হইল। 

মশরাবাঈ এর ভজন মূলতঃ কি? তাহা ভান্তরসের সঙ্গত । সেই 
সঙ্গীতগৃলির প্রাতাঁটি ছলে মীরার অনুরাগ ধ্বনিত হইয়াছে । সুতরাং 
ভান্তরসের মূল বস্তু অনুরাগ” । এই অনংরাগের মধ্যে আছে ভোগ, 
ত্যাগ, নিরাসান্ত অন:রন্তি, রহস্য ও লগলা, এবং ইহাদের মিলিত সত্তার 
মধা দিয়াই ক্ষারত হইয়াছে-- ভীঁন্তরসের 'নঝশরণণ । ভাস্তরসের মতো 
ব্যাপক, গভীর ও স্বাদবস আর নাই-- ইহাই ভাগবতে বলা হইয়াছে। 
ভাক্কবসকেই বৈষণবেরা একমাত্র অলৌকিক রস বলিয়া স্বখকার কাঁরয়াছেন। 
কাব কণণপুর তাঁহার অলওকার কৌস্তুভ গ্রন্থে বাঁলয়াছেন “প্রকৃতাপ্রাকৃতা- 
ভাসভেদদেষ ব্রিধামতঃ” প্রাকৃত, অপ্রাকৃত ও আভাসভেদে এই রস ঘিধা। এবং 
“প্রাকতো লৌককো মালতমাধবাদানচ্ঠোহ প্রাকৃত £ শ্রীকফরাধাদ 
[নভ্ঠ'? £ অথাৎ একমান ভাগবতণ রাণ্তই আলোকিক ও রূসাস্তশর্ণ হইতে 
পরে, পাথব রতি নহে । সংস্কুত আলংকারিকদের মতে লোৌকিকভাব 
অলৌকিক রসে পারণত হইতে পারে ধিস্তু বৈফব রসবেন্তাদের মতে 
বাদ রস অলোৌকক হয় তবে তাহার ভাবও অলৌকিক হইবে । জগবগোস্বামণ 
তাঁহার “'ভান্তিসম্দভ”” গ্রন্থে বাঁলয়াছেন- “তস্য পরমানন্দৈকরূপস্য 
স্বপরানান্দনখ স্বর-পশান্তর্ধযা হলাদনশ-নাম্রী বত'তে প্রকাশবশ্ুনঃ স্বপর- 
প্রকাশনশাজং তৎ পরমবত্তি রূপৈবৈষ। তাণ% ভগবান: স্ববন্দে নিক্ষিপল্লের 


নিত রত'তে । তৎসম্বধেন চ স্ধয়মতি তরং প্রণণ।তখতি অতএব তস। প্রগতি 
র্‌পস্যাপ ভাস্তপ্রঠণনীয়ত্ম: ।। 


অথং সেই পরমানল্দ-স্বর:পের হলাংদন) নামে যে স্বরপ্শান্ত আছে 
যে শান্তুস্বতু পর উভয়েরই আনন্দদারিনী । যেমন আলোকের নিজেকেও 
অপরকে প্রকাশ বারবার শান্ত আছে, ডিক তেমনই। এই জন 
হললাদিনগ শান্তকে পরমাবৃত্তি বলা হয়। এই হলাদিন শ্তিকেই 
ভগবান ক্ষনভন্তবূজ্ড। সগটীকত করস, ধন) ধিবক্জমান) সেই হলীদনী। 


[ ১৪০ ] 


পাস্তা সগ্পরকে আসলেই তান স্বয়ং আতশয় প্রত হন।। ধাঁদও ভগবান 
নিজেই প্রীতি-স্বরূপ, তথাপি ভান্তদ্কারা প্রধণনপর হইয়া থাকেন। শ্রীকফে 
হলাদিনধ শান্ত রাধা । শান্ত ও শান্তমানের তদাত্বা আছে বাঁলয়া রাধা- 
কুফের একাত্মাতা । শ্রীকৃফ প্রেম স্বরপে এবং প্রেমের হলাদনশ শান্ত 
রাধার-পে অবতণর্পণা । বৈষফবমতে লগলা প্রকাশের জন্য একে এই দ্বাধা- 
র্‌পাশ্রয়-_ “দোহার ষে একমন ভিন্বনাহি হয়। 

দুইরূপ এক আত্মা শাস্যে নিরপর ॥ 

অথবা 
“অনৃখন মাধব মাধৰ সোঙারতে 
সুন্দর ভেল মাধাই” _াবদ্যাপতি। 
কৃফ। মথরা 'শায়াছেন। বিরাঁহণগ ধাধা, কৃষ্ণ-ধ্যানে নিমগু, কৃষের 

আসাপথ চাহয়া প্রতীক্ষা কারিতেছেন। প্রতীক্ষমানা অবস্থায় রাধা 
দবা-স্ৰপু দোখতেছেন যেন_ জাগ্রত রাধা জাগ্রত স্বপ্রের মধ্য দিয়া কৃ্ণ- 
[মলন সুখ অনুভব কাঁরতেছেন। এই অনুভূতিকে বৈষব-পদকত'রা 
“ভাব-সাঁম্মলন” বা “ভাবোল্লাস” বলিয়াছেন । ভাবোল্লাসের মিলন বাহ্য 
[মলন নহে, অন্তর সত্বার মিলন-_ 

“আজ রজনণ হাম ভাগে পোহায়লু”? 

পেখল, পিয়া মুখ চচ্দা 

জীবন যৌবন সফল কার মানল-* 

দশাদশ তেল নরদন্দা |"? _বিদ্যাপাত। 

রাধার প্রেম ব্যাখা করা চলে না। সাঁথরা রাধাকে প্রেমের অনুভূতির 

কথা জজ্ঞ।সা কাঁরলে রাধা বলেন-_ 

“সাথ 'ক পুছাসি অনুভব মোয় 

সেহো 1পারাতি অনুরাগ বখানিতে 

[তিল তিল নতন হয়ো ।” _-বিদযাপাতি 


(গারাঙ্গ প্রত্রূগে রাধার প্রণয় মহিম। অনুন্তব 


-- দিব্যোন্াদ দশা --- 


গৌরাঙ্গের ভাব কিছ বুঝন না যায় 
ক্ষণে রাধা রাধা বাল ডাকে উভরায়॥ 
ক্ষণে কৃ কৃষ্ণ বালে আতনাদ করে 
কত মন্দাকনগ ধারা নয়নেতে ঝরে ॥ 
ক্ষণে কৃফভাবে গোরা বলে রাই রাই 
ক্ষণে রাধাভাবে বলে কোথায় কানাই ॥% 
গৌরপদ তরাঙ্গণণ । চতুথ তরঙ্গ / তৃতায় উচ্ছবাস। 


শ্রীরাধা-প্রণয়মাহমা দ্বারা আস্বাদিত শ্রীকষ-মাধূরশ-অনৃভব £ বংশখধবনি- 


শ্রবণ মাধুর্য__ 


“রামানন্দ স্বরূপের সনে 

বাঁস গোরা ভাবে মনে 

চমকি কহয়ে আল আল 

খেনে খেনে রাঁহয়া বাঁশীরে দেয় গাঁল। 
পুন কহে *বর্পের পাশে 

বাঁশী মোর জাত কুল নাশে॥ 


(নরহর / গোৌরপদ তরাঙ্গন৭ | চতুর্থ উল্লাস | চতুর্থ তরঙ্গ )। 


শ্রীরাধার সুখ-সখমা-_ 


কি কহবরে সাথ আনন্দ ওর 

[চরাঁদনে মাধব মান্দরে মোর। 

পাপ সুধাকর বত দুখ দেল 

পিয়া-সৃখ দরশনে তত সুখ ভেল।  -বিদ্যাপাতি 
০ ১৫ ১৫ 
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বৈফব-কাব্য, ভকের হদয়-বিলাস নহে ইহা সাধনের হীাতহাস। 
এই সাধনাই হইতেছে সাখভাবে সাধনা বা মিঞ্জরখ-সাধনা” । বিশাখ- 
বন্দ! প্রভাত সহচরীরা রাধাকৃফের প্রেমললার মধা দিয়া সেই সাঁখ-সাধনার 
মল ভাবাঁটকে উদ্দীপত কারয়াছেন- 

“সখী হৈতে হয় এই লালার বিস্তার 

সখী বিন এই লশলার পান্টি নাহ হয় 

সখা লগলা বিস্তারয়া সখী আস্বাদয়। 

চৈতনযচারিতামত ; মধালখল। / অণ্টম পৃঃ ) 
বৈষবদের মতে ভাবের মধ্ শ্রেন্ট ভাব হইততছে- মধুর ভাব। 

মধুর ভাবের উপাসনায় যে আনন্দ পাওয়া যায়, সে আনন্দ আনব"চনায় 
এবং সামাহশীন। চৈতনচারতামত গ্রন্থের মধ্যম লীলা অস্টম পাঁরচ্ছেদে 
খল। হহয়াছে-- 

“'সথখ [বন এই লখলায় অনেোর নাই গাত 

সখখ-ভাবে যেই তাঁরে করে অনুগাঁত। 
অতএব - 

“অতএব গোপগভাব করি অঙ্গীকার 

রাতীদন [চনে রাধা-কৃষের বহার । 

[সম্ধদেহ চাম্ত করে তাহাই সেবন 

সখাঁভাবে পায় রাধাকৃষের চরণ)" 


ভাক্তরসের পরাকাঞ্ঠা_ “প্রেনরসা" ইহা শঙ্গার পায়ের নহে। 
ইহার পধণায়গৃলি হইতেছে_ শাস্ত' দাসা, সখা, বাৎসলা ও মধুর। 

শান্ত প্রেমভীন্তর নিষ্ঠা জাগায় - দাসাভাকু। দাস/ভান্ততে একটি 
সন্দ্রমবোধ বিদ্যমান । সখ্য ভান্ততে ভক্তের মনে কোনো দ্বিধা বা সঙ্কোচ 
থাকে না। বাংসল্য রসের মধে) একটি মমত্ববোধ সবদাই 'বদামান। 
তন্মধ্যে “মধুর রস' সবশশ্রেজ্জ 
মধুর তগ ১ ভগবান এখানে 'কাস্ত' ভন্ত 'কাস্তা। “অধুরা-রতি” এর 
স্থায়ধভাব। মধু্রা-রাতির নায়কারা তিন শ্রেণিতে বিভন্তু- সাধারণ, 
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সমপ্তসা এবং সমর্থা। তচ্মেধ্যে সম্থা সবশ্রেষ্ঠা। সাধারণধ অবন্থায় 
ভক্তের স্পৃহা জাগে শ্রীকৃফের সঙ্গে ইন্দ্রিয়: চারতাথ করিতে । সমঞ্জস। 
অবস্থায় ভক্কের ইচ্ছা হয়_- বাধ সম্মত উপায়ে ভ্রীকফের সঙ্গে পারিণয় 
বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সঙ্গ সখ লাভ করার । সমর্থা অবন্থায় ভন্ত সামাঁজক 
কোনো বাঁধি নিষেধ মানেন না. এবং ভগবানও ভক্তের বশীভূত থাকেন। 
মথুরার কুব্জার রাত সাধারণগ ; দ্বারকায় রুঝ্সশণ, সত্ভামার রতি 
সম্সা এবং বন্দাবনে ললিতা বিশাখা, চন্দ্রাবলী ও রাধার রতি সমর্থা। 
এই চারজন নিত্যাপ্রুয়া ৷ চন্দ্রাবলখ ও রাধা নিত প্রিয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা 
এবং চদ্দ্বলখ ও রাধার মধ্যে রাধা শ্রেম্ঠা। রূপ গোদ্বামশ তাঁহার 
উজ্জবলনশীলমণি গ্রপ্ধে ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন । 
সাধারণ ও সনগ্সাতে আত্মসখের কথা আছে, কম সমথণাতে আত্ম- 
সুখের আভাসটুকু নাই-_ 
'নজোন্দুয় সৃখহেতু কামের তাংপ* 
কৃষ-সুখ তাৎপধ গোপটীভাব-বষ 1৮ 
( চৈতন্যচারতামৃত / মধাালীলা । অন্টম পৃঃ) 
শ্রীমদ্ভাগবতের ৯৪৮।১০ অধ্যায়তে বলা হইয়াছে 
“এাহ বীর। গহং যামো ন তাত্ান্তুাীমহেতসহে 
ত্বয়োন্মাথ তাচন্তায়ঃ প্রসীদ পুরুষষভ“.....৮৮ 
( এ?সা বীর ঘরে যাই, তোমাকে ছাড়িয়া মন যাইতে চাহেনা, আমার 
চত্তকে তুমি উন্মাথত কাঁরয়াছ, এখন আমাকে প্রসন্ন কর, কিছাদন থাক ও 
রমণ কর ..... )। পাগরজাতহরণ কাঁহনশর মধ্যে সত্যভামা কৃষের 
ভালবাসার প্রমাণ লাভের আশায় বাগ্র। সমর্থাতে এই আশা কামনা 
নাই। 
ভাগবতের দশম স্কন্দে আমারা পাই জ্যোংসাহসিত রাবিতে 
প্রীকফের বংশীধ্নী শ্রবণ কারিয়া সমস্ত ব্রজ গোপারা নঞজগহ, গৃহকম্ণ+ 
পাঁতপুতকে পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া কৃফকে সাময়িকভাবে অনুনয় 
করিয়া বাঁলয়াছেন- হে কৃষ্ণ, তুমি শরণরগণের বন্ধ, আযম, তুমি ঈশ্বর, 
তোমার সেবাদ্বার।ই সেবাদধম্ম সা:ধত হউক, কারণ তুমি আমাদেরই পরম 
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[প্রয়,। তোমার পদধ-গল হইতে মন কিছতেই সাঁরক্লা যাইতে চাহে না 
তোমাকে ছাড়িয়া কি কাঁরয়া ব্রজে যাই। কৃষ্ণ গোপণদের এই অনুরোধ 
অগ্রাহা কারিয়া একাঁটি মাত গোপিনগকে লইয়া অন্র্ধযান করিয়াছিলেন, 
সেই গোপিনণই হইতেছেন-  শ্রীরাধা_ 


“অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান হাঁরিরশ*বর 
যন্বো বিহায় গোবিন্দঃ প্রগতো যামনয়দরহঃ । ২৪-৩০ 
এই গোপগপ্রেম নিষ্পাপ ও 'নিৎ্কাম এবং ধণ শোধ করা সকঠিন। 
গোপপপ্রেম - িবাপ্রেম। আ্রীঅরাবন্দ বাঁলয়াছেন-_- 


“11117101106 15 175809 ০06 91771011011, [95510112170 
09510, 911 91 01700 *119] 770৮911061115 : 11)6151015 ০০০1৫ 
10 10176 01850111010 01 (119 17102121) ৬102] 790015 % % ৮ 
[1৬112 10৬০ 15 101 17837519 2 91011720101) 01 1011121) 
৩1)0101015, 11 152 01061010 00135010911511959, ৮৮110] 2. 0119121)1 
00110, 1100171৩111 &110 31105121108.” 

(36%0170 [21011017) % * ৮:1616615 01 9171 4৯010191708.) 


মানবখয় প্রেম, হদয়ের ভাব সংরাগ ও কামনা-বাসনার সামগ্রপ, 'দবাপ্রেম 
মানবগয় প্রেমের অনবাত্ত নহে, তাহা একেবারে পৃথক । 'দবাপ্রেমে 
কোনো প্রতাশা থাকেনা, মানবণয় প্রেমে দেখা ঘায় ষে যাকে ভালবাসে 
তাঁহার নিকট ইইতে প্রাতদানের আশা রাখে। এ সমবল্ধে শ্রীঅরাবিন্দ 
বলিয়াছেন _ 


"11516 15 54811 ৪. 11016 01 16000110501 06195 0] 
80৬81711805 01 50176 10100, 00 01 ০611917 10168510165 270 
89101109002, 17)010121) ৬1181 01 [017%51091 1172 06 [0০1507 
10৩0 087 21৩, [২60005 117956 11181755210 06 105 
৬৩1 8001; 5118105, 01711151155 07 ৫1521)1052915 017 (01123 
100 9129201, 16177090019, 17501676105 07 660 -021160, 901 
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(11076 15 2150 21) 91618510101 12015 90176110178 0081 
7021055 117৩ [016561706 ০0৫ [061501 10৬০৫ & 59: 01 19025516.+7 
(1:0০ 117 17101798171 তি6191101151)11) :1.61665 01 01991005 ) 


রাধার প্রেম, 'দব্যপ্রেম সন্দেহ নাই কিস্তু একেবারে নিখাঁদ নহে। রূপ 
হইতে অরপের পথে যাইতে হইলে রূপের মধ্য দিয়াই যাইতে হয়। 
তাই হলাদন? শান্ত রাধা রূপ সাগরেও ডুব দয়াছেন-_ 


“এ সখি সে সব প্রেম কহানখ 
কানু ঠাম কহনি 'বছুরল জান? 
ন খোঁজলু দূত ন খোঁজলহ আন 
দ.মইকোঁর মিলনে মধ্াযত পচ বান 
অব সোই 'বরাগ তহহ* ভোলি দত" 
সুপুরুষ প্রেষক এছন রীতি ॥ 


এই উী্ুতে 'দিবাপ্রেম ব্যজিত হয় নাই; কিন্তু রাধা যখন বলেন-- 
তোমার গরবে গরগবন? হাম 
রূপসী তোমার রূপে)” 
তখন এই প্রেম সাধারণ নহে। 


-- ধর।তলে বসম্তের আনন্দ উচ্ছহাসে 
কার িরাবরহের দশর্ঘ*বাস মিশে বহে আসে 
পূতিমা [নিশশথে যবে দশাদকে পারপূর্ণ হাস 
দরস্মতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল করা বাঁশি 
ঝরে অশ্রুরাশ ॥ উব্বশগ | চন্রা। 


এ 


অথবা 


“আমার এইখথানি তুলে ধরো 
তোমার এ দেবালয়ের প্রদশপ করো? 


অথব! 
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“আমি নাঁশাদন তোমায় ভালবাসি 

তুম অবসর নত বাঁসও 

আমও নিশাঁদন হেথায় বসে আছি 

তোমার যখন মনে পড়ে আঁসিয়ো” গান ! রবীন্দ্রনাথ 
এই প্রেম চরম প্রেম, প্রতিদানের আশা করা হয় না । এই প্রেমই মৃতুযুজয়ী-_ 


“সবঁদা ধ্বংসরাহতং সতাপি ধ্বংসকারণে । 
যদ্ডাববন্ধনং যূনোঃ সঃ প্রেমা পাঁরকতিতহ?? 
( উজ্জবলনশলমণি / রূপ গোস্বামণ । ) 


বখজ হইতে যেমন ইক্ষু, ইক্ষু হইতে রস, রস হইতে গুড়, খণ্ড চান, 
মার ঠিক তেমান “রতি” ক্রমান্বয়ে প্রেম, প্রীতি, সহ, মান, প্রণয়, রাগ, 
অনরাগ ও ভাব জন্মায় । 


পদাবলণ-সাহতো মধুর রসের পদ সংখ্যা গারষ্ঠ। এই মধুর রস 
দুইটি ভাগে বিভন্ত-বিপ্রলন্ত ও সন্ভোগ। 'বগ্রলন্তের ভাগগ্যাল- প্‌বয়াগ, 
মান, প্রেম-বৌচত্তা, প্রবাস; সম্ভোগের শাখা সধাক্ষপ্ত, সংকগণ সম্পন্ন 
এবং সম্দ্ধিমান । 


রস স:্টর জন্য প্রয়োজন - নায়ক ও নাঁয়কার। বৈষব-রস-শাস্ত মতে 
ন।য়কার-- অন্টদশা “অথথ আটাট গবশেষ অবস্থা শভস।রিকা, বাকস- 
সাঁজ্জকা. উৎকাণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহাশ্ুবিতা, প্রোষিত-ভর্তকা। 
বৈষবপদকত'রা, প্রাতাঁট পায়ের পদ রচনা কাঁরয়াছন। আঁভসারকে 
আবার এই কয়টি পায়ে বিভকু কাঁরয়াছেন-- বর্ধাভিষার, 'দবাভসার, 
কুঙ্ঝাটকা আভসার, তীর্থযাঙ্ভা আভসার, উন্মন্তা আভসার, সণ্চরা আভসার, 
[হমা'ভিসার, তামরাভিসার । বাসক সাঞ্জকার প্রকার ভেদ আছে__মোহনণ৭, 
জাগ্রত, রোঁদতা, মধ্যোন্তকা, স্যপ্তকা, প্রগল-ভা, নীতা, সরমা । 

পাঁতামহর দাস তাঁহার 'রসমঞ্জরণ' গ্রন্থে আট প্রকার উৎকাণ্ঠতার বিবরণ 
দয়াছেন- উন্মত্তা, বিকলা, ভ্তব্থা, চকিতা, অচেতলা, সুখোৎকণ্ঠিতা, 
প্রগল-ভা. নব'ল্ধা । 
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আশাহতা নায়ক বিপ্রলব্খা। ইহারও অবস্থা বিশেষ আছে -_বৈরাগ্য, 
খেদ, অশ্ব, মচ্ছণ, দপর্থ নঃম্বাস ত্যাগ । 

মিলনের সময় 'নিচ্দিষ্ট কাঁরয়া যাঁদ নায়ক ঠিক সময়ে না আসয়া পরান 
আসেন, তখন এ নায়িকাকে খাণ্ডতা নায়কা বলা হয়। ক্লোধ, দণ্ঘ নিম্বাস 
ত্যাগ. তুষফণভাব, খাণ্ডতা নাঁয়কায় বিদ্যমান থাকে । 

ধে নায়কা সখধদের সম্মহখে পদানত প্রিয়তমকে পাঁরত্যাগ করিয়া পরে 
অন-তাপ করেন- তাঁহাকে কলহাস্তারকা নায়কা বলে। 

নায়ক দ:রদেশে গমন কাঁরলে তাঁহার শাগমনের 'দকে চাহিয়া যে নায়িকা 
তাকাইয়া থাকেন - তাঁহাকে প্রোষিতভর্তকা নায়কা বলে। 

যে নায়ক নাঁয়কার অধীন -_ সেই নায়িকাকে স্বাধীন-ভর্তুকা বলে। 

বৈষব-পদাবলণ-সাধহতো ইহার প্রাঁতাঁট পায়ের পদ রাহয়াছে এবং 
বৈফব-রসসাহত্যে ইহাদের 'নস্তুততর আলোচনা করা হইয়াছে । আলোচা 
গ্রন্থে ইহার বিস্তুততর আলোচন। হইতে বিরত থাকা গেল। 
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পদাবলণ-সাহতোর ভাষা বাঙ্গালাও নহে হিন্দগও নহে: ইহা 
মিশ্রভষা। আধাানক যুগে ইহা 'ব্রজ-বৃলি নামে পারচিত । ইহার 
মলে আছে প্রধানতঃ দুইটি ভাষা অবহটঠ ও মোথলন । ব্রজবৃলি 
গানের ছন্দ_ পুরাপুরি অবহটঠের । অনেকের ধারণা -- ব্রজব্ীল মূলে 
রাতয়াছে-- হিন্দীর প্রভাব । কিশু এ ধারণা ভ্রাম্ত। র্রজবলিতে 
মোথিল-ভ'ষার অংশই বোশ। এই মোথল-ভাষা ভ্য়োদশ-চতুদ্দ'শ শতাব্দীর 
ভাষা । 'বিদ্যাপাঁত এই ভাষাতেই পদ রচনা করিয়াছেন । 

ব্রজবুণল গশীত-কাবিতার রখাত [মাঁথিলা হইতে প:ব“ভারতের সংস্কাঁত- 
ম।ন রাজ-সভাগালতে (নেপাল, মোরগ, বাংলা, উাড়ষাা, কামতা ) 
ছড়ায়! পাড়য়ছিল। 

ব্র্জ-বহাল ভাষ। ও ছন্দে এবং তাহার রসলোকের মধো] এমন একটি 
আনধ5নখয়তা আছ, এমন একট হৃদয়াবেগ আছে যে রাসক-াচন্তকে 
মুহতি“র মধো আকষ'ণ কারয়া লইত। ইহার আঁভনব সৌকষ" চমৎকারত্ব, 
লোকোত্তর রমণীয়ত। মান্ুষ-ক আভভত কঃরয়া রাখবেই রাখবে । তাই ইহা 
বৈষ্ণব, অবৈকব এমনাক আঁহন্দ,কেও আকৃষ্ট করিয়াছিল । ভাই মধ্যযুগে 
দেখিতে পাওয়া যায় জাঁততে ম:সলমান হইয়াও সৈয়দ মৃত“জা, নসীর ম।মুদ 
প্রভীত কাঁবগণ বৈষব পদ রচনা কাঁবিয়াছেন। “কানহছাড়া গতনাই, এই 
মহ।বাণখাট হতে ছত্ে সাথ'ক বাঁলিয়া প্রাতপন্ন হইয়াছে । ইহার জের বিংশ 
শতাব্দণ পষস্ত আসিয়াছে । বাংলা ভাষাও অসংখ্য বৈফবপদ রাচত হইয়াছে । 
সপ্তদশ, অচ্টাদশ শতাব্দশতে 'বাভল্ল কবি বৈষফবপদ রচনা কারিয়াছেন । এছাড়া, 
গাথা, গখাতি, পাঁচালী ঢপকখতন, আধ তজ্জ।, শ.ড় জার গানের মধোও 
রাধা-কৃফ-কাহিন অপ্রাতিহত গাততে আসয়াছে। তবে একথা স্বীকার 
কারতে হইবে যে এসকল গাথা পাঁচালস প্রভীতিতে বৈফবীয় পরিবেশ ও 
ভাবধারা বিধত হয় নাই-- 
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“রাজ নান্দনণী পড়লো ধরায় 
ওমা তোরা ধর আয় ধর আয় 
কমলিন আয়গো তোরা এরাই যেন বায় মথুরায় 
কর 'দয়ে দেখ না যায় 
বৃঝি প্যারবর জীবন নাশ হয় 
জীবন রইল যার আশায় সে যাঁদ আসিয়া বাঁচায়। 
( ঢপ-কশতন, মধুসূদন কান) 


বাংলা-বৈষব-ধম” ও বৈষদ-পদ বাংলা দেশের 'চত্ত ও সাহতাকে তল্মস্র 
করিয়া রাখয়াছে। গাঁতগোবিন্দ হইতে যে ধারার সূত্রপাত হইয়াছে সেই 
ধারা রবীন্দ্রনাথ পর্স্ত আসয়াছে। মধুসদন আমত্রাক্ষরের বজুনিঘোষে 
স.গ্ বাঙ্গালগকে জাগ্রত করিয়াছেন ; "কম্তু রজের মধুর ভাবাবেশ তাঁহাকেও 
[বহবল কাঁরয়াছে। যাহার ফলে গগাতি-কাঁবতা রচনা কাঁরতে গিয়া রাধা- 
কৃ$কে অবলম্বন কাঁরয়া ব্লজাঙ্গনা কাব্য রচনা কাঁরয়াছেন। তবে বৈষব-” 
পদাবলণর ভাবধারা ব্রজাঙ্গনাতে না থাকিলেও কাব-সৃলভ আস্তারকতার 
অভাব ছিল না। রব্রজাঙ্গনার ছন্দ-নির্মাণে মধুসূদন স্বাধশনতা প্রদর্শন 
করিয়াছেন-_- যাঁত-সংখ্যায়, ছন-সংখ্যায়, মলে এবং মাণ্তাবৃন্তের ব্যবহারে। 
বাংলায় প্রথম অসমচরণ 'লারক কাবতা বালয়াও ব্রজাঙ্গনার একাঁট 
এতিহাসিক মূল্য আছে 


সাঁখরে-_- 
বন আত রাঁমিত হইল ফুটলে 
পককুল কলকল চগ্ল আলদল 
উছলে সুরবে জল 
চঙ্জলো বনে ।” 


বুজনখ চট্টোপাধ্যায় মধুস:দনের ব্রজাঙ্গনার অনুকরণে “রাধাবিল।প” রচনা 
কাঁরয়ানছলেন (১৮৭২ খঃ) ছন্দারবধকারা” প্রণেতা জগবগ্ধ ভু 
পদাবলণ সংগ্রহ কাঁরর়া প্রথম খণ্ড ১৮৭৪ খন্টান্দে এবং 'দ্বিতাঁয় খণ্ড ১৮৭৫ 
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খছ্টাষ্দে প্রকাশ কারয়াছলেন। রাজকৃফ রায়, ব্কিমচন্দ্র (তাঁহার 
উপন|।সে ) বৈফবপদ রচনা কারয়াছেন। 


বৈষব পদদাবলণর মধা দিয়া প্রবাহত হইয়া বাংলার বিশুদ্ধ গণাত 
কাবিতার যে ধার1টি নিধুবাব, শ্রীধর কথক, রাম বসু প্রভৃতির “ট*্পায়” অর্থ1ৎ 
ক্ষুদ্র প্রণয়-সঙ্গগতে আসিয়া শব্ধ হইবার উপক্রম কাঁরয়া?ছল, সেই ধারাঁটিকে 
[বহারণলাল নৃতন কাঁরয়া প্রবাহত করেন তাঁহার সঙ্গীত-শতকে?। 
শতাষ্দণর প্রথম ভাগের পুরানো গখত-পদাবলণর সঙ্গে শতাব্দীর শেষ ভাগের 
লৃতন গণাত কাঁবতার সংযোগের সাক্ষ্য বহন করে বিহারীলালের “সঙ্গীত 
জাতক 1” 


'সারদামঙ্গল' রহারশলালের শ্রেষ্ঠ রচনা । আধুানক গশাত-কাবিতা 
হইলেও ইহ।র মধ বৈষবখয় ভাবের আমেজ আছে । এই কাব্যের মূল 
উপজশব্ায হইতেছে প্রেম। [বহারখলালের মধ্যে বেদান্তের ছায়াও দৃল'ক্ষা 
নহে। 


সেই য্‌গে নব্য রোমাণ্টিক কাঁবদের অগ্রণী ছিলেন-__ দেবেন্দ্র নাথ 
সেন (১৮৫৫-১৯২৯) দেবেন্দ্র নাথের রচনায় মাইকেলের রীতি ও 'বিহারণ- 
লালের রখাতি সাঁম্মালত হইয়াছিল । দেবেন্দ্রনাথ ভাবুক, তবে িহারশলালের 
মতো আত্মহারা নহেন, এবং ইহার কাঁবতার বষয় নিরাবল ভাবানিভর 
বশুঃভারহীন নহে। নারী প্রেমের বিচি প্রকাশ দেবেন্দ্র নাথের কাব্যে 
বোশ স্থান লাভ কারয়াছে। পারণত বয়সের রচনায় বাংসল্য রসও লাভ 
কারয়াছে। তিনি ছিলেন বৈষবীয় ভান্তরাসক। অদ্ভুত আভসার, 
দামপতা-প্রেম, বাৎসল্য প্রীতি এবং ভগবন্ভান্ত এই তন '্দকেই তাঁহার 
কবিতার স্যাভাবক প্রবণতা । দেবেন্দ্র নাথের সমসামায়ক কাব ছিলেন__ 
অক্ষয় কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯ )। ইন রবান্দ্রনাথের সমসামায়ক। 
[বহারণলাল, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয় কুমারের মধ্যে ফিছুটা মল আছে। 
এই শরয়ী কবির মধ্যে বৈষবায় ঢংটি উপেক্ষণীয় নহে। িহারীলাল 
“ভাবসাম্মলন'' এর কাঁব, অক্ষয় কুমার “প্রেম বৈচিত্র" কাঁব । ভগবজ্ভান্তর 
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প্রকাশকও অক্ষয় কুমারের কাঁবতার আর একি ধম্ম। এই যুগের মাহলা 
কাব মোক্ষদায়নী মুখোপাধ্যায়ের কাঁবতায় বৈষফব-ভাব বিদ্যমান-__ 


প্রোষিত ভর্তকা 

প্রেমপান আশে হৃদয় আকাশে 
রাথনু যতনে শশ? 

নানা ফাঁদে হারল সে চাঁদে 


চতুর? কারয়া পশি।” 


উনাবংশ শতাব্দীর ব্রবৃলি ভাষার শেষে কাঁব_ রবীল্দ্রনাথ ।% 
“ভানু িসংহ” রবখন্দ্রনাথের ছদ্মনাম । এই নামে তান ভান সিংহ ঠাকুরের 
পদাবলণশ রচনা কারয়াছেন-__ 


“হদয়ক সাধ মিশাগুল হৃদয়ে 
কণ্ঠে বিমাঁলন মালা । 
[বরহ-াবষে দাহ বাহ গেল রয়না 
নাহ নাহ আওল কালা ॥” 
অথবা 
“সজাঁন সজান রাধকা লো 
দেখ অবহ চাহয়া 
ম.দলগমন শ)াম আওয়ে 
মদুল গান গাহয়া। 


উনাবংশ শতাব্দখর গ্রাসপ্ধ কাঁবদের মধ্যে কেহবা বৈষফব ভাবধারা 
গ্রহণ কাঁরয়াছেন, আবার অনেকে ভাব ও ভাষাও গ্রহণ কারয়াছেন। 
ভানাসংহ ঠাকুর পাঁরবেশ, ভাব, ভাষা ও ছন্দ গ্রহণ করিয়াছেন। 


রর আর, পাতার “রপ্ত রর. এপ... - রিট. রি চট পচ ওক ররর * 


“আম রবীন্দ্রনাথকে বৈষব কাব গেচ্টীর শেষ উত্তরাধিকার বাঁলয়া নে কার ।৮ 
পদাবলণ পরিচর়- শ্রীহরেকফ মখোপাধ্যায় | 


স- চুল --- 


মাগধণ অপদ্রংশ হইতে বাঙ্গলা ভাষার উৎপান্ত । সেইজন্য অপভ্রংশ- 
সাহতা বাঙ্গালার আদশ'। বাঙগলা-সাহত্য অপনভ্রংশ-সাহত) হইতে বহু রস 
আহরণ কারয়াছে। সেই বাঙ্গালা ছন্দের উপর প্রাকৃত-অপন্রংশ ছন্দের প্রভাব 
অপারসণম। 


প্রাকৃত যুগেই মাগ্রাছন্দের প্রচলন সরু হয়। অপভ্রংশে এই কাগামোর 
কটা পারবত্ত'ন ঘটে । চষার পদকতণারা তাঁহাদের পদ রচনায় এই 
ছন্দ-রখীত গ্রহণ কাঁরয়াছেন। শবে ইহ।ও মনে রাখতে হইবে যে চার ছন্দ 
বাঙ্গালা মাহাছন্দ এবং অপভ্রংশের মতো পঙাত  নিভ'র নহে, ইহাতে পর 
[বভাগ স-স্পহ)-__ 


৪ ৪ ৪ ৪ 
কা-আ- তরুবর / পণ্াব, ডা-ল-। 
৪ ৪ ৪ ৪ 
চল চী-এ- / পইঠো কা-ল- ॥ 


গত গোঁবন্দের পদগৃীল অপদ্রংশ ছন্দে রাচত। তবে ইহাতে ধান 
সৌন্দ্য রাহয়াছে। ব্রজবু'্লির ছন্দ মোঁথল পদাবলণর ছন্দের অন:করণে 
রাঁচত। উমাপাত ও 'বিদাপাঁতির ছন্দ অপভ্রংশ হইতে গৃহিত । তথাপি 
মোথল ও ব্রজ্বৃলর উপর জয়দেবের প্রভাব গুরুতর । এই ছন্দের স্বর-পাঁট 
শচাঁনয়া লইতে হইলে কিছুটা তাহার মান্তার উপর 'নিভ'র কাঁরতে হয় । 
ব্রজবৃলিতে সাধারণতঃ আমরা তিনমান্রা, চারমাতার, পাঁচ ও সাত মানার 
পদ পাই। 

[তন মাতার ছন্দ £--তিনমাতা চালের ছন্দ জয়দেব ও 'বদ্যাপাতিতে নাই, 
শেখর, জগদানল্দ প্রভাতি বৈষব-পদকত“দের রচনায় ইহার 'নদশ'ন পাওয়া 
ধার -- ্ 


[ ১৫৩ ] 
২১১১১১১১১১৯ | 
মঞ্জাব ক চকু সু মকুঞ্জ - জগদানন্দ। 
১ ১ ২১১৯১১১২১৯১ 
আ জু অন্ভূুত তিমি র র ঙ্গ- শাশশেখর। 


চার মা ছন্দ-- 


ই ২ 
গেহ 


২ ১৯৯ 
তেজ ব 


২ ১ ১ 
সুন্দরি 


১১১১ 
ইথে যি 











সং 
দেহ 


২১১1২২1১১১১ 
প্রেমক'লা ছি উপখাঁব 





জয়দেব-__ 
মহুরব - লোকিত - মণ্ডল - লখলা 


মধুরিপৃরহামাত - ভাবন - শখলা। 


১ ১৫ 5৫ 


চর্যা__ সোনে ভরত? করুণা নাবশ 
রুপ থোই নাহিকে ঠাবী॥। 7 (পুররিপ) 


পাঁচ মালা চালের ছন্দ-_ 


২ ১১১ ২১২1১২১৯১১১ ২১১৯ 
তুঙ্গ মি মান্দরে।ঘ ন-বিজু'র সগ্গরে 


২১১১১১১১১২২ 
মেঘরুচি বসন পরিধান 


জয়দেবে পাই 
স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরাস মণ্ডনং 
.. দোঁহ পদপললবমদারস 


[ ১৫৪ ] 


সাত মাতা চালের ছল 














১ রি ২১১|২ 

এ স'খহামা রি|দৃখের নাহক|ওর 
১১১২১৯১]২১ ২৯১২১২১১]| ২ 
এ ভরা বাদর [মাহ ভাদরশ্নামন্দির|মোর 


এই ছন্দ রবণচ্দ্ুনাথকে কিভাবে প্রভাবিত কারয়াছে তাহা এই গ্রন্থের 
অপর অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে । 


_$ দশম অধ্যায় ৪ 
€(পদাবলণ-সাহিতোর সাহত কাঁবর পারচন্ন ) 


দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের সাক্ষাৎ শিষ্য হইলেও উভয়ের মধ্যে 
একটা 'বরাট পার্থকা ছিল। রামমোহনের রক্গবাদে ভান্তবাদের কোনো স্থান 
ছিল না, কিন্তু দেবেন্দ্র নাথের ধম্মণচস্তায় ইহাই হইল মৃখ্য। দেবেন্দু নাথ 
একাদকে যেমন উপানিষদ গ্রস্থাবলণ পাঠ কারয়াছেন অপর দিকে তেমনি 
ফরাসণ অধ্যয়ন কারিয়াছেন। ফরাসখ অধ্যয়ন কালে তাঁহার চিত্তভামি 
হাফেজের মতো কাব ও সফি সাধকদের চিস্তারসে আঁভাবন্ত হইয়াছল। 
দেবেন্দ্র নাথ রামমোহনের বেদাস্ত-সহ পরিত্যাগ কাঁরয়া উপনিষদকেই শাস্ম- 
রুপে গ্রহণ করেন । উপাঁনিষদের টা জখবনের আম্বাস ও মরণের নিভ“য় 
প্রাতশ্রাত-__ ও 

“কো হ্যেবান্যাং কঃ প্রাণ্যাদ যদেষ আকাশ আনন্দ ন স্যাং" (কে ম্বাস 
গ্রহণ কাঁরত কেই বা বাঁচয়া থাঁকিত, যাঁদ এই আকাশ ( মহাশ:ন্য ) আনন্দময় 

1 হইত-_- 









“আনন্দাদ হোব খল ইমানি ভূতানি জায়ন্ডে 
আনন্দেন জাতাঁন জশবাস্ত 
আনন্দং প্রয়াস্ত অভিসংবিশান্ত 
তদ- 'বাঁজিজ্ঞাসস্ব তদ: ব্রহ্ম ॥ 
( আনন্দ হইতে প্রপণ্চের জন্ম, বাঁহারা জন্মিয়াছেন, তাঁহারা আনন্দের 
বাঁচেন, তাঁহারা আনন্দের দিকেই যায় এবং তাহাতেই সংবিষ্ট হ্র। । সেই 
[নন্দই স্পৃহনখয়, সেই আনন্দই ব্ুহ্ধ )। 
দেবেন্দ্র নাথের গৃহে যখন এই “আনক্দের' হাওয়া বাহতোল, রি | 
খন জহ্মগ্রহণ করেন। | 
স্বারকানাথ, দেবেন্দ্র নাথের মাথায় খণের গ্ুরুভার নিক হুদা 1 
'মা গৃধ কস্যাস্বদ ধনম:” অর্থাৎ কাহারে! ধনে লোভ কারও না। ইহাকে 


[১৬৬ ] 


আাবলগ্বন কাঁরয়া “তেন তায়েনা বহঝয়া দেবেল্দ্ু নাথ সংসারের প্রয়োজন 
সংকগরণ করেন । তাই শৈশবে রবপণ্দ্রনাথ আর দশজন সাধারণ নধ্যাব্ন্ত 
বঙ্াঁলি ছেলের মতই কাটাইয়াছেন। 


এই হাওয়াতেই শৈশব হইতে রবগন্দ্রনাথের অন্তরে উপানিষদের আনন্দের 
সঙ্গে সঙ্গে আর একাঁটি অনভাতি ধগরে ধখরে দানা বাঁধিয়া উঠিতোঁছিল-_ 
ও ভূভুব'স্বঃ তৎসাবতরবরেণাং ভর্গো দেবসা ধাঁমহি ধিয়েনঃ প্রাচাদয়াং। 
ইহা অস্থরকে ও বাহিরকে, বিশ্বকে এবং আত্মাকে একের মধ্যে যোগমক্ত 
কাঁরয়া জানাই হইতেছে এই মন্ত্রের সাধনা । মহষ দেবেন্দ্রনাথ জগতের মধোই 
জগদখ*বরকে, অস্থরাত্মার মধোই পরমাত্মাকে দর্শন কাঁরতে চাহয়াছিলেন। 
মহযির এই জখবন, রবণন্দ্রনাথেরও জখবন-দশ'ন ; ইহাই তাঁহার অধাত্ব- 
ভাবনা । তাঁহার অধ্যাত্ম-ভাবনা একাম্তভাবেই নিজস্ব। তবে একথা 
উল্লেখষেগ/ ষে এই ভাবন্বা ভারতীয় এতিহোর মূলাশ্রয়শ। সেই মূলের 
দই প্রধান শাখা--উপনিষদের আনন্দ দশ“ন এবং বৈফব-সাধনার লীলাবাদ । 
এই দইয়ের হাওয়ার তাঁহার কাব্যের হাওয়া তৈয়ারগ হইয়াছে । 


[বদ]লয়ের শক্ষা রবশন্দ্রনাথের ধাতে সহ) হয় নাই । তাঁহার শিক্ষা 
গ:হে এবং নিজের চেম্টায়। গহ-শিক্ষায় বাঙ্গালার উপর জোর ছিল। 
ঠকল্ত সংস্কৃত ও ইংরাজণ উপোক্ষত ছিল না। রবগন্দ্ুনাথ যখন বালক 
তখনই ঠ।কুর বাড়তে সাহিত্য ও সঙ্গগতের চচচা এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও 
চলিয়াছিল। সাহিত্য আসরে অক্ষয় চৌধুরণ, বিহারগলাল চক্রুবতগ উপস্থিত 
থ।কিতেন । এাঁদকে দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যতীরিন্দ্ুনাথ এবং জ্যোতি বিন্দ্রনাথের 
স্পি কাদাদ্বনখ দেব ছিলেন । উপরন্তু. তখন ঠাকুর বাড়? হইতে পাকা 
সম্পাদত হইয়া প্রকাশিত হইতোছল। ১২৮৪ সালে 'দ্বিজেন্দ্রনাথের 
সম্পাদনায় “ভারত?” প্রকাশিত হয়। 'জ্ঞানাঞ্কুর' ও প্রাতাবিদ্ব' পাঁপ্রকাও 
তখন প্রকাশিত হইয়াছে । জ্ঞানাঙ্কৃর ও প্রাতিবিদ্ব পন্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 
'বনফুল। কাৰ্য ঠভুবন-মোহন৭ প্রাতভা” অবসর. সরোঁজিনগ, সুখসাঙ্গিনর 
সমালোচনা প্রকাঁশত হইয়াছে বিহারধলালের 'অবোধবজ্ধ্‌, রাজেন্দুলাল 





ূ [১৫৭ ] | 
মতের “বধিধার্থ সংগ্রহ", বাঁ্কিমচণ্ের বঙগদর্শনের নামত রর ছিলেন 
রবশল্দ্ুনাথ । জ্যোতিবিজ্ঞান, পদাথশীবদ্যা, রসায়ণ, জপবাষদ্যা, শরশরতত্- 
বিষয়ক 'বাবধ গ্রন্থ সেই সময়েই রবধন্দ্রনাথ নিয়ামতভাবে পাঠ কারয়াছিলেন। 
বৈষব-পদাবলপতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সেই সময়েই তান 
চৈতনাচাঁরতাঘত, চৈতন/ভাগবত। ভভ্তচাল গুভাত গ্রন্থগ্াাল অত্যন্ত 
আগ্রহ সহকারে পাঠ কাঁরয়াছিলেন । জয়দেবের গণত-গোবন্দের সঙ্গে তাহার 
কিভাবে পারিচয় হইয়াছিল তাহার উষ্লোখ কাঁরয়া তান বলিয়াছেন 
“একবার পিতার সঙ্গে গঙ্গার বোটে বেড়াইবার সর্ময় তহার সঙ্গের 
বইগৃলর মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ামের প্রকাশিত 
গণত-গোধবন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা, ছন্দ অনংসারে তাহার 
পদের বিভাগ ছিল না, গদোর মত এক লাইনের সঙ্গে আর এক লাইন 
আবচ্ছেদে জাঁড়ত। আমি সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভাল 
জানতাম বালয়া অনেকগৃলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিলাম । সেই গগত- 
গোঁবন্দখানা যে কতবার পা়িয়াঁছি তাহা বালিতে পারি না। জয়দেব ধাহা 
বলতে চাহয়াছেন তাহা কিছুই বৃঁঝি নাই। 'কল্তু ছন্দের ও কথায় 
[মালয় আমার মনের মধ্যে যে 'জানষটা গাঁথা হইতে ছিল তাহা আমার পক্ষে 
সামান্য নহে, গা রশীততে বইখানি ছাপা হইয়াছে বলিয়া জয়দেবের [বিচি 
ছন্দকে নিজের চেন্টায় আঁবকার কারয়া লইতে হইত-- সেইটাই আমার 
বড় আনন্দের কাজ ছল । যেদন আম “অহই কলয়াম বলয়াদমণি- 
ভূষণম- হাঁরাবরহদহনবহনেন বহুদষখম::” এই পদাঁটি ঠিকমত ঘাঁতি রাখিয়া 
পাঁড়লাম, সেদিন কতই সখী হইয়া ছিলাম |” জাবনস্মতিতে ( প: ১২১৯ 
গি্বভারতগ সং) তিনি আরও বাঁলয়।ছেন- “প্রীষৃন্ত সারদাচরণ মিত ও 
অক্ষয় সরকার মহাশয়ের “প্রাচখনকাবা সংগ্রহ” সে সময়ে আমার কাছে 
একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল।% গ:ঃরুজনেরা ইহার, গ্রাহক ছিলেন, 
তু নিয়ামত পাঠক ছিলেন না, সুতরাং এগৃলি জড় কাঁরয়া আনতে 


রা ০৭ সলনি ০৪ নর. পা নাল লবন পপ 


০১৪৭০ খন্টান্দের ২৮শে মার্চ অমৃত বাজার  পিকার় বৈফব-পদকণদের পদ প্রথম 
প্রকাশিত হর এ সমরে (১৪৭১ খত জব ভু) টিকার ও প্রকাশ করেন। 


[ ১৬২ 


রপও তিনি একেবারে বদলাইয়া দিয়া বলিয়াছেন 
ধত চণ্ুলতা কর চণ্ালিয়। 
তত কাঁদে প্রাণ তাহারই লাগিয়া । 


তাই আমরা দোখিতে পাই যে ব্রজব্ল রবখন্দ্রনাথের নিকট শৃধু 
বাহাক আদশ' ছিল না: ব্রজ্জবুলির ধরন-মাধুষ“, ছন্দ-চাতৃর্, রব ন্দ্রনাথের 
কবি-মানসে একটি বিরাট প্রভাব স্থাপন কারয়াছিল। পরবতবকালে 
রবপন্দুনাথ পয়ার ও পিপদপর গতানহগতকতা পারহার কারয়! একটানা তালের 
উপর নিভ'র না কাঁরয়া স্বরের মাধুর্ধের দিকে দ-ছ্টি দিয়া আভিনব ছন্দ 
পম্ধাততে পয়ার ও ভিপদগ রচনা কারিয়াছিলেন। এইক্ষে্পে তিন বৈষ্ণব- 
পদকতা গোবিন্দদাসের নিকট সব্বাপেক্ষা ঝণশ। জয়দেবের নিকট রবখন্দ্র- 
নাথের ধণ কোনো অংশে কম নহে । কারণ জয়দেবের ছন্দ রবখন্দ্রনাথের 
কান দুরপ্ত কারয়াছল এবং জয়দেব শব্দাবলন রবখন্দ্রনাথের ভাষাচেতনার মধ্যে 
এমনভাবে মাঁশিয় [নিয়াছিল যে ভাহার আভব্যান্তি কয়েকাঁট 'বাশম্ট শব্দের 
বাবহার রূপে রবান্্নাথের রচনায় শেষদিন পয বিদামান ছিল। জয়দেব 
বাবহাত এই শব্দগ্াল রধখন্দ্ুনাথ ধহুধার বাবহার করিয়াছেন-- তিমির, 
নিভৃত, নিলয়, নিলখন, বিপুল, মেদুর, রভস, বপন, গিতান, বাল্ল, লালিত, 
নাপ, গহন, মধুন।মিনী প্রভীতি। 


ছঞ্দের ক্ষে0তেও জয়দবের প্রভাব [বিশেষ লক্ষণগয়-_ 


“রা হসুখসারে গমনাভসারে 
মদনমনোহরবেশম- 
ন কুর্‌ নি৬দ্বিনি গমমবিলম্বন- 
মনহসর তং হাদয়েশম- |” &:৮।( জয়দেব ) 
তুঃ-- সাঁতামর রন? সচাকত সজনণ 
শুন! নিকৃঙ্জ অরণ্য। 
কলয়াতি কলয়ে সৃবজন 'নলয়ে 


বাল! [বিরহ বিষম । 


[৯৬৩] 


নগল আকাশে তারকা ভাসে 
যমুনা গাওত গান 
পার্দপ মরমর নিঝর ঝর ঝর 
কুসীমত বাল্ল 'বতান। ( ভানৃসংহ ঠাকুর ) 


জয়দেব ৪ বদাস বাঁদ | কিিদাপ | দশুরুচি | কৌমুদণ 
হরাতদর / তিমিরাত । ঘোরম- 
স্ফুরধর ! সশধরে | তব বদন | চন্দ্রমা | 
রোচয়াতি। লোচন-চ. / কোরম্‌ ॥ 


তুঃ ভানাসংহ £ গ্রামাকুল | বালিকা / সহজে পশু / পাালকা 
হামাকয়ে / শ্যামউপ / ভোগ্যা । 
রাজকুল / সম্ভব / সৃরামরহ / গৌরবা। 
যে'গাজনে । মিলয়েজনু / যোগ্য । 
জয়দেব মঞ্জল - বঞ্জল - কুপ্জ গতং 
[বচকর্ষ করেণ দৃকুলে 
তুঃ ভানাাসংহ £ বপ্তাৃল নকুগ্জতলে সপ্চারবে ললাচ্ছলে 
চণল অগুলে গন্ধে বনচ্ছায়া রোমাণিত হবে” 
জয়দেব £-_ কাঁলত লালতবনমালে জয় জয় দেব হরে। 
তুঃ$ ভানৃসংহ £ অঙ্গে তব হন্দোলিয়া দোলে 
লালত-গখত-কলি কল্লোলে। 
জয়দেব £-- মেঘৈম্মদৃরসদ্বরং বনভুবঃ শ্যামাশ্ুমালপ্রমৈন্ত 
তুঃ রবীন্দ্রনাথ _ 
আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডমরু বাজিল গন্তীর গরজনে' 
জয়দেবের শব্দ বাবহার £ 
সেথা 'নভূত নিলয় সুখে মানস? | ভাল করে বলে যাও। 


স্পা পটাতে 


৮ ১৫ ১৫ 


গহন কুসম কুঞ্জ মাঝে । ভানুসংহ ঠাকুরের পদাবলন । 


[ ১৬৪ ] 
বিজন বমৃনা কুলে বিকশিত নীপ মূলে। মানসণ / প্র 
এ আসে এ আতি ভৈরব হরষে 
জলাসণ্িত 'ক্ষাতসৌরভ রভসে ”' কল্পনা ! বর্ধামঙ্গল। 
কাল মধযামিনীতে জেোৎসু। নিশগথে ৷ চিত্রা ) রাতে ও প্রভাতে 


ভানসংহ ঠাকুরের পদাবলগর বাহরেও দোঁখতে পাই, রবখন্দ্রনাথের ভাষা 
চেতনায় কিছু সংখাক ব্রঙ্গবলি ও তজ্জাত শব্দ শেষাঁদন পর্যন্ত সাক্রয়ভাবে 


[হল -- 
দোহে, দোহা, দহ 
দেহে অনন্তে ডুবি নাশাঁদন.... । রাহুর প্রেম । ছার ও গান 
প্‌ রং ১৫ 
দোহার হদয় যেন দোহে পান করে। কাঁড় ও কোমল ' চুম্বন । 
১৫ টে ৯ 


অর.ণ টীদলে ক্ষণেকের তরে চাব দৃহ* দোহা পানে 
মানসণ / ভাল করে বলে যাও । 


১৯ ০ ১৫ 
একদা কা কারয়া মিলন হ'ল দোঁহে। সোনারতরী / দুই পাঁখি। 
০৫ ১ ্ 
দোঁহে মোরা রব চাহ! সোনারতরণ ! মানস সুন্দরী । 
নিরখিয়া- ধরার পানে দোখন- নিরখিয়। | সোনারতরণ? / 'নাঁদ্রুতা । 
[শথান-- শিথান ঢাক পড়েছে ভারে ভারে। (এ) 
বধ্‌-- হে বধূ এ স্বচ্ছবাস ...। সোনারতরা । লঙ্জা। 
লাখতে-- “কথন যে নাহি পাঁর লাঁখতে ৷" (এ) 
গোধ্াাল-- গোধুলি বেলায় তখনো জহলোন দখপ কল্পনা / ভ্রষ্টলগু । 
[বিকচ-- করুণা করণে বিকচ নয়ান। কথা | অভিসার । 
[বহান--  'বহান হল জাগোরে ভাই । ক্ষাণকা / জন্মানুর ৷ 


গোখর-- ভীঁড়য়ে গোখুর বেপু। (এ) 


[ ১৬৫ ] 


শাঙণ মেঘের ছায়া পড়ে... ক্ষাণকা | জন্মাশর 

জ্যোৎসা আনামখ চারাদক সহাব্জন । মানস) | ক্ষাণক 'মলন। 
পসারয়া_ দুই বাহু পসারয়া। সম্ধাসঙ্গগত | গান আরম্ত । 

আধ মহকাঁলিত আঁখয়া । হাব ও গান/ সংখস্বপু। 

একা আছি বনেবাঁস 

পণত ধড়া পড়ে খাঁস- কাড় ও কোমল । মথুরায়। 

সোঙাড সে মৃখশশশী....। (এ) 


আমারে আজ সে ভুলবে সন]? কাঁড় ও কোমল / বিলাপ । 


জনম অবাধ ও দগাধ-__ জনম অবাধ বিরহে দগাধ 


মানসণ | নবদম্পাঁতর প্রেমালাপ। 
পালছ্কে শয়ন রঙ্গে 'বগালত চশর অঙ্গে। সোনারতগ/বর্ষাযাপন। 


গোঙালেম-_ ভেবোছন দিন মছে গোঙালেম ্ষাণকা । কৃতাথ। 
তোমার কাঁটি তটে ধাঁট__ [শিশু / খেলা। 
নাচিছ বাছান-_ (এ) 


১৫4 


গোবিজ্দদাসের অনুসরণ £- 
শারদ চন্দ পবন মন্দ 
গবাপনে ভরল কুসুম গল্ধ 
ফলস মাল্ল মালাত বাথ 
মন্ত মধপ ভোরাঁণ ॥ গোবিন্দ দাস। 
গহন কুসহম-কুঙ্গমাঝে 
দুল মধুর বংশী বাজে 
বসার £।স লোক লাজে 
সজরনশ আও আওলো। ভান সিংহ । 


_-$ একাদশ অধ্যায় ৪ 


রাধারুফ ও কবি 


রাধা-কুষ্ণ তত্র প্রকৃত প্রশ্তাঃব বেদ উপনিষদের বিপরীত ধমশ নহে ; এবং 
ইহা সব" ভারতে াঁদত ও স্বণকৃত । এই তর্তের সাবজনীনতা সম্বন্ধে 
রবপন্দ্ুনাথ বাঁলয়াছেন-_ 
''রাধা-কৃফের রূপকের মধ্যে এমন একাঁটি পদার্থ আছে যাহা বাংলার বৈষব, 
অবৈধব, তত্তজ্ঞানী ও ম্‌ঢ় সকলের পক্ষেই উপাদেয়... *” লোকসাহত্য। 

রাধা-কফের দ্বৈতর্পের মধ্যেই পদাবলশ সাহত্োর প্রেম নিহিত। 
অদ্ধৈত হইলে প্রেম থাকিতে পারে না, অর্থাৎ প্রেমের জনয প্রোমিক ও প্রেমিকা 
উভয়েরই প্রয়োজন । 

রাধা-কুফ তত্র সম্বন্ধে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যান্ধ বাঁলয়াছেন-_ 

“17৩ ৬151758 000181176 01 06৮11) 106 2110 [1170511] 
৬4101] 17175105 1010 ৬৩৭৭17110 312171770, 210 81525 117) ও 51011- 
[091 11 51811 0110 10100111101), 

7117৩ 81717691 ০11২18011)0187507 1 00211 ৮01, 

(016181181৮101101158] 08261161101. 9.1 ডি8176116. 


আবার একথাও ঠিক, রাধা ও কৃষের দ্বৈত সত্বার মূলে আছে 
''অদ্বৈতেরই" লখলা বিলাস বা পরম সত্তার স্ব-মাধধের আস্বাদন । রাধা ও 
কৃ [ভন হইয়াও আভিত্বে_ 
“রাধে ভিন্ন না ভাবও তুম 
সব তেয়াগিয়। ও রাঙ্গাচরণে 
শরণ লইন আমি ।” 
অথবা 


[ ১৬৭ ] 


“সংন্দার কাহে করাসি তুহং খেদ। 
তুয়া বিনা রাত দিবস হাম না জানিয়ে 
কোন কয়ল তৃহ, ভেদ । 
স:1ন্ট ব্যতাঁত স্রষ্টা যেমন অপূ্ণ, তেমনি রাধা ছাড়া কফ । বৈফবদের 
মতে প্রেম জন্মজন্মান্তরের অনস্ত সাধনার ধন। ইংরেজ কাব রসোটি 
বলিয়াছেন যে, প্রেম ভগবানের সমান অসখম, অনাদি, কারণ ভগবান নিঞ্জেই 
প্রেমময় ; এবং আত্মার ধর্ম হইতেছে--প্রেম সাধনা । এ সম্পকে রবদন্দ্রনাথ 
বালিয়াছেন__ | 
[70110172161 (01 76 2 0011900:01 9 010 1911081 [0617 
০০017110560 ০১ (6 0১0015০0106 ৬5151958 95০0 ০206 (0111 
10170 ৮1161 1 ৮425 %০9878. 1 096০2776 2৮216 01 50180 818061- 
11118 10659. ৫591] 11 1179 90%1095 17621111901 01655 109৬৩ 
[061715. ] 1610 10106 009 01 21 2%1)10161 ৮/1)0 5000091)1% ৫1900- 
৮615 0116 ৮6৮ 01 075 181728806 19118 1)10061 17) 116 1)1010- 
91510015 17101) 016 09680101001 17 11)611756195, 1 %/85 50015 11791 
7009915 ৬/916 51062100175 09801 1106 9110175 1,0%61, ৮/110586 
(00001) ৬/০ ০10০1101706 11) 211 0] 16191191005 ০01 109৬9, 016 10৮6 
01 7210819?5 09901১, 01 81117021117 01110, 11) 00170178099 [1)6 
০০1০০) [176 10৮6 112. 1111111)1178195 ০] 0011501017517659 ০0৫ 
16911. 7119৬ 5810 01 ৪ 10৮6 1121) 9৬61 1005 117170051) 
107151009 905120195 061৬/6012 17217 2170 17191) 86 [)151116) 076 
০661152] 15180101) 17101) 1185 00 16190017511 01 17101081 
0617017081705 01 9 11111100017 07301065505 [0601601 81101 01 
10081011215 2170 (01015615981, 
“7105 ১1580170985 105 / 1005 চ৩118101) 01 7৮122. 
কাঁবির এই উীন্তর পারপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে রাধা কৃষের প্রেম, জাবাস্মা 
ও পরমাত্বা অথবা জব ও বিষ্বদেবতার অনাদি প্রেমের প্রতগক। ইহাই 
সম ও অসামের লীলা । 


পদাবলী সাহিতোর প্রেমের প্রকাশ ভঙ্গি £ 
রবান্দ্রনাথের প্রেমের প্রকাশ ভঙ্গি £ 


-_£ মানসী 8 

মানুষের মানাঁসিক ব্যান্তগযালির অনাতম বৃত্ত প্রেম । প্রেমের গতি 
বেমন বিসাপল, তাহার প্রকীতও তেমাঁন অদ্ভূত । প্রেনের প্রকাতিকে লক্ষ 
কারয়া প্রেমকে মোটামুটিভাবে ভাগ করা হইয়াছে -- মবকায় প্রেম, পরকায়া 
প্রেম স্বোরণখ প্রেম এবং দ্বোরিণপ প্রেম । অথাৎ স্বামী-স্পির প্রেম, পরনারখর 
সঙ্গে প্রেম, বারবাণতার প্রেম ও দ্বিচারণখ্র প্রেম। এর মধ্যে আবার 
শুর ভেদ আছে এবং প্রেমের প্রকাশভঙ্গও পূ্‌থক দেখিতে পাওয়া যায়-- 
ভ্রাতা-ভগুণর ভালবাসা, সহোদরের প্রাত ভালবাসা, বন্ধুর প্রাতি ভালবাস। 
প্রভীতি। প্রেমকে অবপদ্বন কাঁরিয়া ধৃগে বৃগে রচিত হইয়াছে, বিভিন্ন কাবা, 
নাটক, গাথা, গখাতকা। মেঘের সঙ্গে বদহাতের যেমন সম্পকণ, ঠিক তেমলি 
প্রেমের সঙ্গে কাবোর সম্বন্ধ । 

করংণরস হইতেই যে ভালবাসার সন্টি তাহা কাবা নাটক 'বিশ্রেষণ 
কারলে দোখতে পাওয়া বায় [নাষদ্ধ প্রেমের মধোই করুণরস বিশেষভাবে 
আভব্যান্ত লাভ কাঁরয়াছে। 


প্রেমের বা শূঙ্গার রসের আলম্বন এবং উদ্দীপন বিভাব হইতেছে নর ও 
নারখ। পন্মের জন্ম যেমন পাকের ভিতর, ঠিক তেমনি প্রেমের জন্ম কামের 
মধ্যে। কাম শন্দটির সংকখণ' হইতেছে দেহলালসা । দেহকে বাদ 'দিয়া 
দেহাতখতে বাতা করা অসপ্তব। সুতরাং দেহকে অবলম্বন করিয়াই দেহা- 
তগতের দিকে যারা কাঁরতে হয়। দেহাআ্মবাদ বা দেহলালসার কথা প্রাচান 
কাল হইতেই সংস্কত, প্রাকৃত, অবহটঠ প্রভাতি ভাষার রচিত সাহিতা- 
গাালতে বিধত হইয়া আসিয়াছে । 


[ ১১৯) 


অভিজ্ঞান শকুক্জলা নাটকে পাই, মহারাজা দষ্যস্ত আশ্রম-পালিতা 
শকুস্তনোকে দোখয়াই বলিলেন__ | 

“অনাঘ্রাত পৃহ্প ৮ * * অধুমনাস্বদতরসম:ণ, এবং ভ্রমর- 
ভাতা শকুন্তলাকে দৌঁখয়াই দযান্তের অশুরে জাগিয়াছে_ “পবাঁস 
রাতসব্বদ্বধরম” | 


গাথা সপ্তশতাঁ, অমরৃশতক। কবল্দুবচনসমন্চয় প্রভীত সঞ্কলন গ্রন্থেও 

বহু দেহাশ্রয়ী প্রেম-কাবিতা সঙ্কালিত হইয়াছে । জয়দেষের গণত-গোবিন্দে 
“হরিস্মরণের' উল্লেখ থাকলেও সেখানে আঁঙগরসের অভাব নাই-- 
“কিশলয়শয়নীনবেশিতয়া চিরমুরাঁস মমৈব শয়ানম- 

কৃতপাঁররস্তণ-চুম্বয়া পারবভ্য কৃতাধরপানম-” ২/১২ 


( কিশলয় শয়নে যখন শুইয়া থাঁক, আমার 'প্রয় কান্ত, আমার 
বক্ষেই শব্যা রচনা করেন এবং আম যখন তাঁহাকে দৃই বাহৃপাশে বঙ্ধন 
করিয়া চুম্বন কার তখন আমার কান্ড আমার চুম্বনের প্রতুত্তর দেন-- ) 
তুঃ 11915 91516: 0107 5518776170 : 5988 01 908021012 :" 
1160 10171615515 ৮/100 00511515565 ০01 115 10008: 
[01019 109৬6 15 060061 0127 ৬110, 


ইহার ব্যঞ্জিত অর্থ যাহাই হোক না কেন, বাহ্য দষ্টতে ইহাকে 
দেহাশ্রয়শ বাঁললে অত্যন্ত করা হইবে না। জয়দেব গোস্বামণকে অনুসরণ 
কারয়াই বাঙ্গালা দেশে পদাবলব-সাহিতা রচনা সুর হয়। সুতরাং 
জয়দেবের ভাব ও ভাষাকে পরবতী কালের পদকতঠারা রিকাথ [হসাবেই 
পাইয়াছেন। তাই বড়চপ্ডিদাস ও বিদ্যাপাতর পদে দেহাঝ্মবাদ ও দেহ 
লালসার উগ্রাবলাস দণ্ট হয় 
শফুলের গেড়য়া লৃফিয়া ধরয়ে 
সনে দেখায় পাশ 
উচ্চ কুচ ধৃগ বসন ঘূচায়ে 
মন্চাক মৃচাঁক হাস।” 


("১৭০ ] 
বিদ্যাপতিও সেই একই কাম-পক্কে নিমজ্জিত হইয়াছেন -_ 
“ধান অলপ বয়স বালা 
জন গাথান পৃহপ মালা 
থোরি দরশনে আশা ন পরল 
বাড়ল মদন জালা ।। 
রাধা-কৃফের এই দেহ লালসা ধরে ধখরে বিলগন হইতে থাকে ; 
কাম প্রেমে রংপাস্তরত হইতে সরু করে, রাধা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন-_ 
“সই, কেনে গেলাম যমুনার জলে। 
নম্দের নষ্দন চাঁদ পাওয়া রূপের ফাঁদ 
ব্যাধ ছিল কদদন্বের তলে ।॥। 
দয়া হাসা সংধাচার অঙ্গছটটা আঠাতার 
আাখ-প।াখ তাহাতে পাঁড়ল। 
মনম:গণ সেইকালে পড়ল র:পের জালে 
বাঁশি-ফাঁস গলায় লাগল |” 
এই ফাঁস উত্তরোগ্তর ঘনতর হইতে সরু করে। 
কোমল চরণ চঙ্গত আত মন্থর 
উতপত বালক বেল। 
হেরইতে হামার সজল. দাঠ-প*্কজ 
দহ পদক কার লেল" গোবিন্দ দাস। 
রাধা স্থানে চাঁলিয়াছেন আত মন্থর গতিতে, বালুকারাশি উত্তপ্ত, 
সেইদিকে দ:স্টি পড়াতে রাধার কন্টের কথা চিন্তা করিতে কাঁরতে কুষের 
আখ যুগল অশ্রহাসন্ত হইয়া উঠিল এবং কৃফের সজল নয়ন-কমল 
পৃপাজীলির মতো। রাধার চরণে লাগিয়া রাহল। 
ইহাই হইতেছে প্রেমের জন্য চরম ত্যাগ এই তাগের কথা 
বলিতে গিয়া রবধন্দ্ুনাথ বলিয়াছেন. “ত্যাগের সাহত প্রেমের একটি 
নিগড় সক্ব্থ আছে, ত্যাগ ছাড়া প্রেম হয়না, প্রেম না থাকলে ত্যাগ 
করাও যায়না ।” (শাঝানকেতন পিক ।) 


[ ১৭১৯ ] 


রাধার অবস্থা এমন পরায়ে পেশীছয়াছে যে তান এক কথা শুনিতে অন্য 
কথা শ:নিতেছেন, এক বৃঝতে আর এক বৃ:ঝতেছেন, কোনো কথা জিজাসা 
কাঁরলে উত্তর না দিয়া ছল ছল চোখে চাঁহয়া থাকেন অথবা জয়াখেলায় 
সর্বহারা মানুষের মতো তিনি মালন মুখে গালে হাত দিয়া বাঁসয়া থাকেন-- 
“করহদ কপোল থাঁপত রহ ঝামার 
জন্‌ ধন-হাঁর জংয়াড়খ।”। 
পারশেষে কৃফকে সব্ব্ব দিয়া বাললেন-__ 
বধু কি আর বালব আম 
জীবনে মরণে জনমে জনমে 
প্রাণ নাথ হইও তুমি ।” ( চণ্ডপ্দাস ) 


কান্ত! প্রেম, অগ্রাকৃত প্রেম । 


বৈষধব-্পদাবলণতে যেমন দেখি রাধা-কৃফের প্রেম ধাপে ধাপে প্রাকৃত 
হইতে অপ্রাকৃতের পথে যাত্রা কাঁরয়াছে, ঠিক তেমানি দোঁখ সংস্কৃত সাহত্যে 
রুপজমোহ-প্রেম পাঁরশে।ধিত হইয়া স্বগশয় প্রেমে পাঁরণত হইয়াছে । 
ভোগসব্ব“স্ব-রূপজমোহ-প্রেম মহাকাঁব কালিদাসের “কুমার সম্ভব” কাব্যে 
মহাদেবের তৃতীয় নেন্নবহি দ্বারা ভস্মীভূত হইয়াছে, শকুশুলায়, শকুক্তলা ও 
দুষ্শ্গের প্রেম খাঁষ কর্তৃক আভশপ্ত হইয়া পারশেষে শোধিত হইয়াছে 
মেঘদ্‌তকাব্যে বক্ষ কুবের কর্তৃক 'নবাঁসত হইয়াছে। 

গাথা-গীতিকার- মহুয়া, মলুয়া, মইশালবম্ধ্‌ প্রভাতিতে নায়ক-নায়কার 
প্রেম সমাজের তরফ হইতে নিবদ্ধ । তবুও এই 'নাঁষ্ধ প্রেমের মধ্যে যে 
গাঁত আছে, তাহ! হপয় দিয়া অনুভবের ীষয়। পদাবলণর প্রেমের সঙ্গে 
এ গাথাগৃলর প্রেমের মধ্যে একটি মাত পার্থকা আছে-__ পদাবলীর . 
নাবষ্ধ প্রেম দাশনিক আঞতার মধো আসিয়া শসম্ধ' হইয়াছে এবং গাথা” 
গুলির নাষম্ধ প্রেম 'নাঁযদ্ধই রাঁহয়া [গিয়াছে । | 

সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই 'নাবদ্ধ-প্রেমণগঙ্গার প্রবাহ খরম্রেতাই 
ছিল, কমু অগ্টাদশ শতাব্দীতে সে স্রোতের ভাটা পাঁড়তে সুর করে। 
নাঁষদ্ধ প্রেমের মধ্যে যে আবেগ ছিল, বৈধতার মধ্যে সে আাবেগ ধরে 
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ধগরে বিল'ন হইতে থাকে । কাবিওয়ালাদের হাতেও সেই শৃক্কে খাতে 
জোয়াব আলে নাই--- 
“মনে রয়ে গেল সই মনের বাসনা 
তারে বাল বালি করে বলা হ'ল না)” 
অথবা 
তুমি ভাল বাঁসবে বলে আম বাসনে ভাল) 
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জাঁননে।” 
[বধূর মুখে মধুর হাসি 
দেখতে বড় ভালবাস । 
তাই দেখতে আসি দেখা দিতে আসনে ॥” 
এই সকল প্রেম-গগাতিতে কৌলন্যজজর বাঙ্গালদ বধূর বেদনা আছে, 
কিন্তু রাধার বেদনার মনত তশব্রতা নাই । 


_ উনাবংশ শতাব্দীতে, বিহারগলাল, দেবেন্দ্রনাথ সন, অক্ষয় বড়াল 
প্রমখ কাবগণ প্রেমের কাবতা রচনা কাঁরতে গিয়া বৈফবতাকে অবলম্বন 
কারলেও বৈষফব-পদের সে আবেগ, আতি নাই। 


রবান্দ্ুনাথও প্রেমের কাব । ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলশও প্রেমের 
কাবতা এবং বৈফবাঁয় ভাঙ্গতে বাঁচিত। তবহও বাধ্য হইয়া বলতে হয় যে 
ভানুপিংহ ঠাকুর, পদাবলচসাহতোর প্রেমের ম্বরপাট পূর্ণভাবে হদয়ঙ্গম 
কারতে পারেন নাই। 

'শনঝরের ম্বপুভঙ্গ'' এর মধ দয়া কবি-মানসের স্বপু-ভঙ্গের পর 
যেব্ফাবাগৃলি যাচত হয় তাহার মযোও রবীন্দ্রনাথের প্রেমের সমাক পারিচয় 
পাওয়া হায় না। ্‌ 


বৈফব-পদকতাবা (প্রাক-চৈতনাযুগে) যেমন দেহলালসার কথায় উদাসশন 
ছিলেন না [ঠিক রবদন্দ্রনাথও তেমান স্িলেন না। রবণচ্দুনাথ “কড়ি ও 
কোমল' এ প্রেমের, যে-আবেগ লইয়া কাব্য না আর্ত করিয়াছিলেন তাহা 
একাঝই পাখির জগ ক্ষুধার । কাব, কাম প্রেমের দ্বব্দে পাঁড়িয়া ত্যাগ- 
ধমকে গ্রহণ কাযা বৈরাগ্যের আশ্রক্ন গ্রহণ করেন নাই-- 
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“ইীন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন মে আমার নহে ।” 
তাই দেহলালসার কথা এই বৃগে স্পস্ট-_ 
“কাহারে যে জড়াতে চাহে দৃঁটি বাহুলতা 
কাহারে কাঁদিয়া বলে যেয়োনা যেয়োনা । বাহু | কঁড় ও কোমল। 
৮ . ৮ ৮ 
লতায়ে থাকুক বৃকে চির আ'লঙ্গন 
ছড়োনা 'ছি'ড়োনা দুটি বাহৃর বজ্ধন।” বাহ / কাঁড় ও কোমল। 
১৮ ১ ১ 
অধরের কোণে যেন অধরের ভাষা 
দোহার হৃদয় যে দোঁহে পান করে।” চুম্বন । কাঁড় ও কোমল । 
১ ১৫ ১৫ 
প্রাতি অঙ্গ কাঁদে প্রতি অঙ্গ তরে 
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন ॥ 
দেহের মিলন / কাঁড় ও কোমল 
যৌবনের উন্মাদনা, যৌবনের চটুলতা, যৌবনের দেহলালসা কাঁবকে 
তাহার পাঁঙ্কল আবর্তে আবদ্ধ কাঁরয়। রাখিতে পারে নাই। ভোগের 
মধ্যেই মাঝে মাঝে ভোগাতগতের জন্য কাঁবর আকুতি পারিস্ফৃট হইয়া 
উাঠয়াছে। দেহরাতিতে শ্রাস্ত হইয়া কাব বালয়াছেন-_ 
সুখশ্রমে আম সখ শ্রাস্ত আতশয় 
পড়েছে শাথল হয়ে শিরার বন্ধন 
অসহ্য কোমল ঠেকে কুসৃম শয়ন, 
কুসৃম-রেণুর মাঝে হয়ে যাই লয়। শ্রাাশ্ু/কাড় ও কোমল। 
অথবা 
19 খুলে দাও, সখ, ওই বাহুপাশ-- 
চুম্বনমাঁদরা আর করায়ে। না পান ।” বন্দ? / কড়ি ও কোমল। 
অথ! 
বে প্রদীপ আলো দেতে তাতে ফেল শ্বাস 
যারে ভালবাস তারে কারি বিনশে । পাবি প্রেম/কাঁড় ও কোমল 
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দৌহক ভোগে তৃপ্তি নাই, শান্ত নাই । কাব “চিতাঙ্গদার” মধ্যেও তাহাই 
বালয়াছেন। চিন্রাঙগদার উপজখব্য হইল নরনারণর প্রেম । চিন্াঙ্গদার পার- 
কঞ্পন। সম্পকে কাব বালয়াছেন-- 


"'অনেক বছর আগে রেলগাড়তে যাঁচ্ছলুম শাস্তীনকেতন থেকে 
কোলকাতার দিকে । তখন বোধ হয় চৈ মাস হবে। রেললাইনের ধারে 
ধারে আগাছার জঙগল। হলদে বেগুন সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অভন্র। 
দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছ-কাল পরেই রৌদু হবে 
প্রখর, ফুলগহাল তাদের রঙের মরণীঁচকা নিয়ে যাবে মাঁলিয়ে তখন পল্ল? 
প্রাণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তবু প্রকীতি তার অস্তরের বনগড়ে 
রপসণয়ের স্থায়ী পারিচয় দেবে আপন প্রগল-ভ ফল সন্তারে। সেই সঙ্গে সঙ্গে 
কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হলো সংন্দরণ ষবতগ যাদ অনভব করে যে সে 
তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুজিয়েছে তাহলে সে তার 
সু-রপকেই আপন সৌভাগের মুখা অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতগন 
বলে ধিকার দিতে পারে। এ যেন তার বাইরের জিনিষ, এ যেন খতৃরাজ 
বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষাণক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশা [সম্ধ 
করার জন্যে। যাঁদ তার অন্তরের মধ্ো যথার্থ চাঁর£ শান্ত থাকে তবে সেই 
মোহ মুস্ত শান্তর দানই তার প্রেমের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জয়ধান্তার সহায়। 
সেই দানে আত্মার শ্থায়ী পাঁরিচয়, এর পারণামে ক্লান্ত নেই, অবসাদ নেই, 
তভাসের ধাল প্রলেপে উদ্জবলতার মাঁলনা নেই । এই চাঁর-শাক্ধ জগবনের 
ধুব সম্বল, নিম“ল, প্রকীতির আশ প্রয়োজনের প্রাতি তার নিভ'র। অর্থাৎ 
এর মূল্য মানাঁবক এ নয় প্রাক তক। 


( রবখন্দ্ু রচনাবলখণ । ৩য় খন্ড) 


চন্রাঙগদা নাটাকাব্যের নায়ক অন্জুন এবং নায়িকা-চিল্লাঙ্ছদা । কুমার 
সন্তবের পাব্য'তখ যেমন মহ।দেব কর্তৃক প্রতাাখাত হইয়।ছিলেন, ঠিক সেইরূপ 
অজ্জ:ন কর্তৃক চিন্রাঙ্গদাও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। কালিদাসের পাব্বত? 
ধিক্কার 'দয়াছলেন নিজের রুপকে, কারণ--পগুয়েহু সৌভাগয়ফলাহি চারৃতা 
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আর রবীন্দ্রনাথের চিতাঙদা ধিকার দিল নিজের কর্মকে । নিজের রূপের 
অভাবকে-__ 
এতাঁদন পরে 
বৃঁঝলাম, নার হয়ে পুরুষের মন 
না যাঁদ জানতে পার বৃথা বিদ্যা যত 


পাব্বতণ সুরু করয়াছেন- তপস্যা । চিতাঙদা সুরু কারলেন রূপের 
সাধনা । অজ্জন ধরা দিলেন রুপের কাছে। সুরু হইল চিগাঙ্গদার 
অস্তদ্বন্। অতৃপ্ত জাগিয়া উীঠল মনে প্রাণে 
দেহের সোহাগে_ 
অস্তর জবালবে হিংসানলে, হেন শাপ 
নরলোকে কে পেয়েছে আর 2” 


পরে এই র:পজ প্রেমের মধ্য দিয়াই যথার্থ প্রেমের উদয় হইল । ভোগের 
প্রতি কবির ত্র বিতৃষ প্রকাশিত হইয়াছে-__ 
“[ব*বজগতের তরে ঈম্বরের তরে 
শতদল উীঠতেছে ফঁটি। 
সুতাক্ষ বাসনা-ছুর? নিয়ে 
তুম তাহা চাও 'ছ'ড়ে নিতে? 
লও তার মধুর সৌরভ 
দেখো তার সৌন্দর্যশৃবকাশ 
মধু তার করো তুমি পান, 
ভালোবাস, প্রেমে হও বল, 
চেয়োনা তাহারে । 
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের 
শান্ত সম্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল । নিস্ফল কামনা | মানসখ। 


অথবা 
কোথা, নাথ কোথা তব সংন্দর বদন-- 
কোথায় তোমার, নাথ বি্বঘেরা হাস। 
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আসায় বোঁড়য়া লও, কর গোপন 
আমারে তোমার মাষে করগো উদাসগ। 
দ্ষদ আম । কাঁড় ও কোমল। 


কাবর সঙ্কখণ" দচ্ট ক্রমেই প্রসারিত হইয়া পাঁড়তেছে এবং দেখা যায় 
যে বাহঃ প্রকৃতির সঙ্গে এ সময়ে কবির অসুরের একটা ভাবের যোগাযোগ 
সংপাত হইয়াছে” 
ধান খ+জে প্রাতিধহনি, প্রাণ থন্জে মরে প্রতি-প্রাণ 
জগৎ আপনা 1দয়ে খশজছে তাহার প্রাতদান। 
অসণমে উঠেছে প্রেম, শৃধিবারে অসমের খণ 


০ ১ টধ 
ঘত ফংল দেয় ধরা তত ফল পায় প্রাতাদন 
টি ১৫ ০ 
অসধমে জগতে এক পারাতির আদান-প্রদান |"? 
( চিরাঁদন ! কাঁড় ও কোমল 1) 


এই যৃগে ভোগাতদতৈর জন্য একটা প্রবল আকুন্দ কাঁবর অন্তরে ফ'টয়া 
উঠিয়াছে । তথাপি স্ব*কার কাঁরতে হইবে যে 'মানসগ' কচনাকালে কাঁবর 
মনোভাব ও মানস-অভিযানের বেগ প্রস্ফহাটত নহে । মানসখতে আতি আছে, 
চাল আছে, বেদনা আছে; কিন্তু পণ'তা নাই । কাঁড় ও কোমলের 
কাঁবতার মধে। যে হীন্দ্রয় ভোগের তাড়না এবং তাহার বিরাগ, মানসগতে 
বাহভেোগ দ্‌রীভিত, অস্তভেগের মধেো চেতনা লাভ কাঁরয়াছে__ 
“অস্তর বাহিরে সেই ব্যাকুলিত মিলনেই কবির একান্ত সুখে চ্ছবাস।"” 
( উপহার / মানসখ । ) 


'মানসী'র যৌবন-স্বপু একটি ন:তন দা্টভাঁগও লক্ষ) করা বায়। 
কাঁবর অস্তরে পরাতন প্রেমের জবালাহন স্মৃতির অভিসার সুরু হইয়াছে । 
কবি-মানসে যে আশা ছল, তাহাকেই তান দিতে চা'হয়াছেন একটি কাব!ক 
বিল 


[ ১৭৭ ] 


আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে 
গড়ে তুলি মানসণ প্রাতমা”' (উপহার | মানসখ।) 
ধীরে ধীরে অনরের অবগহশ্ঠন উল্মোচন কাঁরয়া, কাব প্রেমের প্রকৃত 
র্‌পাঁট উদ্ঘাটন কারয়াছেন__ 


“তবে পরাণে ভালোবাসা ফেন গো দিলে 
রূপ না দিলে যাঁদ বাধ হে। 
১ ১৯ ১৫ 
তাই লূকায়ে থাঁক সদা পাছে সে দেখে 
ভালোবাসতে মার শরমে। 
রৃধিয়া মনোদ্ধার প্রেমের কারাগার 
রচোছ আপনার মরমে। 
টি টি ১৯৫ 
আমি আমার অপমান সাহতে পার 
প্রেমের সহে না তো অপমান। 
অমরাবত তোজে হাদয়ে এসেছে যে, 
তাহারে চেয়ে সে ধে মহায়ান | (গ:প্তপ্রেম/মানসখ) 
“সুরদাসের প্রার্থনা” কবিতায় দোঁথ, কাব বাসনার গাণন্ট দিয়া 
প্রেমিকাকে দোঁখয়া তাহাকে কল:ধত কাঁরতে চাহয়াছিলেন, কিন্তু ভুল 
ভাঙ্গয়া যায় এবং বলেন _ 
“লহ মোরে তুলে আলোক মগন মুরাঁত ভৰন হতে, 
আখ গেলে মোর সশমা চলে যাবে একাকী অসগম ভরা 
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন; 'মিলাবে সকল ধরা ।” 
১৫ ১৫ ১৫ 
ভবে তাই হোক: হয়োনা বমৃখ, দেবা, তাহে কিবা ক্ষাত-_- 
হদয়-আকাশে থাক-না জাগিয়া দেহহখন তব জেযোতি। 
বাসনামাঁলন আখ কলঞ্ক ছায়া ফোঁলবে না তায়, 
আঁধার হদয়-নগল-উৎপল চিরাদিন রবে পায়। 
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তোমাতে হোঁরব আমার দেবতা, হোরিব আমার হার 
তোমার আলোকে জাগিয়া রাহব অনন্ত বিভাবরণ। 


১০ ১৫ ০ 


“তার হখন সেই অনাথ বাসন। পিয়াসে জগতে ফিরে 
বাড়ে তধা কোথা পিপাসধর জল অকুল লবণ-নীরে” 
এই কবিতায় বিদাপাতির উঠন্তর প্রাতধ্যান পাই- 


তুঃ-- “কৈসে গমায়ব হরি বনু দিন রাতিয়া |? (িদ্যাপাতি ) 
“ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়োছলে 
পড়ে না মনে, 
দর থেকে ফিরে গিয়োছলে 
নাই স্মরণে । 
শুধু মনে পড়ে হাস-মুখথান, 
লাজে বাঁধো বাঁধা সোহাগের বাণ? 
মনে পড়ে সেই হৃদয়-উচ্ছাস 
নয়ন কুলে।” (ভুলে! মানসী ।) 


এই প্রেম-কাঁবর্তীর বৈশিষ্ট কোথায় 2 শুধু প্রেমের বিলাস-ভাঙগ লক্ষ 
করা যায়। 'কঃতু আবার যখন কাব বলেন__ 


“আবার ধণরে ধীরে গেল ফিরে আলসে 
আমার সব হয়া মাড়াইয়া গেল সে।” (ক্ষণিক-মলন/মানস৭) 
তুঃ-_ চলে নল সাঁড় নিঙাঁড় ষাঁড় 
পরাণ সাহত মোর। (চস্ডদাস ) 
অথবা 
ওগো ভাল করে বলে যাও 
বাঁশার বাজায়ে যে কথা জানাতে 
সে কথা বুঝায়ে নাও 
যাঁদ না বাঁলবে কিছ তবে কেন এসে 


[ ১৭৯ ] 


মুখপানে শুধু চাও । | 
ভাল করে বলে বাও। (মানসণ) 


উপারউন্ত কবিতা দুইটি বিশেষণ কাঁরলে আমরা দোখিতে পাই যে 
প্রথম কবিতাটি কোনো পৃরুষের উীান্ত বায়া অনুমিত হয় এবং দ্বিতপয় 
কাবতাট যেন কোনো নারণর উীস্ত ॥ মানস, সোনার তরী, চিন্লা, কষ্পনা, 
গণতাঞালিতে যে সকল প্রেমের কাঁবিতা তাহার বিশেষণ কারিলে আমরা দোখতে 
পাইব যেকোনো কাঁবতায় নারণর ডীন্ত এবং কোনো কাঁবতায় পুরুষের তীন্ত £ 


উদাহরণ স্বরপ কয়েকাঁট উদ্ধত করা হইল-_ 
এ বেশ ভূষণ লহ সাথ লহ, 
এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ 
এমন যাঁমনগ কাঁটিল 'বরহ 
শয়নে। (বার্থ যৌবন | সোনারতরণ |) 


এ যাহারই আতি হোক এর পশ্চাতে আছে বৈফব-কাবতার আকুলতা-- 
এইখানেই পাই পদকত'াদের অশরখরণ প্রভাব । িল্তু কেন ? কারণ ভারতণয় 
কাঁব-মানসের প্রেমময় মৃতি-রাধা ; বিরহিণণ রাধা । শুধু যে গ্নাধা 
আসেন তাই নয়; সঙ্গে সঙ্গে আসে বন্দাবনের পারবেশ- আসে- বাঁশণ, 
যমুনা, ব্‌ন্দাবন, মথুরা প্রত্ণাত- যথাচ্ছ'নে আলোচনা করা হইয়াহে। কোনো 
কাঁবর রচনার বোঁশস্ট্য নিরুপণ কারতে হইলে তাঁহার কাব মানসাঁটকফে জা1নয়া 
লওয়া প্রয়োজন । রবখন্দ্রনাথ ভারত?তর তথা বাঙ্গাল সংস্কাত ও এাতহোর 
পারবেশে লালত-পাঁলত ; সুতরাং অ.জল্মের সংস্কার ও পারবেশ আতক্রম 
করিয়া যাইতে পারেন নাই । ভারতবধষে'র প্রকীতির সঙ্গে ভারতবর্ষের জীবন- 
ধারা অচ্ছেদ) বঞ্ধনে জাঁড়ত। ইহার মূল হইতেছে অধ্যাত্ম চেতনা এবং 
কাবা-সাহত্য চেতনা । ভারতীয় শাস্ততত্ব যেমন একদিকে অধ্যাত্ববাদ ও 
সাহতোর মধ্যে নবনব ভাবনার উদ্রেক কাঁরয়াছে ঠিক তেমনি গাথা-গণাতিকা, 
কাবায-নাটক, উপকথা, রুপকথা সংন্টর প্রেরণা দিয়াছে । রামারণ-মহাভারতের 
কাঁছনণ লোকগাথার উপর প্রাতিষ্ঠিত। একি রূঢ় বর্ধর প্রেম-কাহিনণীকে 
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অবলগ্বন কাঁরয়াই রচিত “আভিজ্ঞান-শকুজ্জম- 1” অুধ্যাত্ববাদ ও সাহিত্যকে 
আরও সপ্1বত কারয়াছে ভারতীয় খতৃ-চক্র । ষড়-তুর মধ্যে বর্ধা খতুর 
সঙ্গে ভারতায় জন-মানসের একট নিকট সম্বন্ধ আছে । বর্ষা নরনারণর মনে 
আনে উম্মাদনা, মানন মনকে কাঁরিয়া তোলে অস্তম:খশ। 


প্রেম মানুষের সহজাত বডির অন্যতম এবং শ্রেণ্ঠ বাত্ত। প্রেম 
ভাবনাতে বর্ধা নবনব রূপে কলেবরে আবহমানকাল হইতে সাঙ্গাইয়া 
আ'নিতেছে। এই নবনব ভাবনা ঝণ্বেদের যুগ হইতে আজ পরশ একটানা 
চলিয়া আঁসয়াছে। বেদে বধ জড় জশবনের ভরসার প্রতীক, মেঘদ্‌তে 
প্রেম-জীবন আশার, পদাবল*-সাহিতো। বর্ষা বিরহখকে পারিতাগ কাঁরয়া 
বিরাহণণর অশ্তরে প্রবেশ কারয়াছে। রবন্দ্রকাবো বর্ষা [বি*ব ধতুরঙ্গে 
জাীবনলাীল।-নাটের মাথুর দ-ঃশ্যর মতো । বার সঙ্গে কদম্বকুপ্জের 'নাঁবড় 
যোগ; সে যোগ কালিদাসে' সে যোগ বৈষব-পদাবলখতে, সে যোগ রবখচ্দু- 
নাথে। তাই রবীন্দ্রনাথ বাসনা সংস্কার ও প্রাচখন এাতিহ!কে ভুলিতে পারেন 
নাই। যেমন-- 


আজি বষা গাঢ়তম, 'নাবড় কুক্তলসম 
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তখরে। 
ওই যে শবদ চিনি নপূর রানিকাঝনি 
কে গো তুম একাকণণ আসিছ ধীরে। 
(হৃদয় মুনা / সোনারতরণ ) 


উপারউত্ত অংশাঁটি রব ম্দ্রনাথের দ্বারা রচিত। এখানে রাধা বা কৃ 
কেহই নাই। তথাপি এই কাঁবতার পিছনে পদাবঙ্ষশ-সাহতোর অশরখরণ? 
গোপলঙনা গবদ্যমানা ৷ 'হদয়- যমুনা” কাঁবতার মধ্যে কাব নিজের হদয়কে 
মোলিয়া ধারয্লাছেন- যমৃনার রূপকে । 'বমূনা' শুধু নদ৭-নহে । বমুনা 
নামের পিছনে ষে সত] রাহয়াছে তাহা ভোৌগাঁলক সত্যকে আতক্লাশ্ড কারয়া 
কাবা-সতো, ভাব-সতো উপনশত হইয়াছে । যমুনা নামের সঙ্গে অনেক 
মাত, অনেক কাহনখ, অনেক বেদনা জাঁড়ত। -প্রাচীনকালে যমুনাতটে 
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বাঁশি বাঁজত, আঁভসারিণধদের নুপরের ধ্বনি শোনা বাইত । কাঁবর মানস- 
প্রাতমাও যেন এ আঁভসারণদের একজন। কবি বাঁলয়াছেন--“ওই যে 
শবদ চান নূপুর 'রানাঁকাঝান 1” এই মানস-প্রাতিমা অদেহা, কষ্পলোকের, 
অসঙ্গা। . তাহার অভিসার বর্যারাতে নহে, দিবা আঁভসার, কুহ্বাঁটকা 
আভসার, সন্চর। আভসার, উন্মন্তা আঁভিসার বা আর কোনো আতিসার নহে, 
ইহা কাবি-হদয়ের মানসাভিসার এবং তাহা গোপনে ও নিঃশব্দে। হদয়-মুনার 
উপমা-ধ্বানর মধ্য দিয়া কাব সেই প্রাচীন এীতিহোরর নব রূপায়ন কাঁরয়াছেন। 


[দবা অবসানে জলের ঘাটে জল আ'নতে যাওয়া বাঙ্গালাদেশের মেয়েদের 
[নিকট চিরপাঁরাচিত এবং ইহা 'নিত্য-নোমীত্তক প্রথাও বটে। সেই জলেয় ঘাটে 
বহ্‌ ধুবতশর বহ অচেনা যুবকের সঙ্গে পাঁরচয় ঘাঁটয়াছল, প্রেম সংঘাঁটিত 
হইয়াছিল ; ইহা বাস্তব জগতের কাহিনগ। পদাবলণ-সাহত্যেও এই সাক্ষ্যাৎ, 
প্রেম-সঞ্ঘটনের চিত্র আছে । রবখন্দ্রনাথ এই প্রথাকে ভূলেন নাই, তাই-_ 

“বেলা যে পড়ে এল, জল্‌কে চল 
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দরে, 
কোথা সে ছায়া সখী, কোথা সে জল |” ( বধ | মানসধ। ) 
তাই দোঁখ রবখন্দ্ুনাথের প্রেম প্রকাশের ভাঙ্গাট “পতাঁত পরে বিচাঁলত 
পরে? ও “মুখারত মোহনবংশী”'র তানে আনন্দের সংষ্ট কারয়াছে। 'পাখশর 
ডাকে বাঁশীর তানে কম্পিত পল্লবে' পাঁরবেশে কাঁব চিত্ত বায় বার দেখা 
[দয়াছ-_ প্রতখক্ষমানা িরাহণখর সাজে-_ 
পৃদবস রজনী আম যেন কার 
আশায় আশায় থাকি। 
তাই চমাকত মন? চাঁকত শ্রবণ 
তাঁষত আকুল আঁখ। 
চণ্চল হয়ে ঘুরয়ে বেড়াই 
সদা মনে হয় যাঁদ দেখা পাই, 
“কে আঁসিছে' বলে চমাকিয়ে চাই 
কাননে ডাকলে পাখি । (মায়ার খেলা | পণ্টম দ্য ) 


[ ১৮২ ] 


রবণন্দ্ুনাথের প্রেম-কাবিতায় দুইটি সত্বা বিয়াজত- _নায়িকাসত্বা এবং 
মায়কসত্বা। আক্ষেপ--ডীন্ত কাঁবতায় নায়িকাসত্বা প্রবল। 


“আমি বৃথা আভিসারে বমনাপারে এসেছি ॥% 
(বার্থ যৌবন / মানসণ। ) 
* ১৫ | টি ০ 
আজি যে রজনগ যায় ঠফরাব তায় কেমনে 
( বার্থ যৌবন / সোনারতরণ। ) 
এখানে নাঁয়কাসত্বাকে বার বার স্মরণ করায় । নায়ক-কণ্ঠের প্রেম 
সতণ বিরহে শিবের কণ্ঠে ধ্বনিত বিষ ভৈরবণর মতই সে-সর ধ্বনিত 
হইয়াছে. 


তার পর চুপে চুপে 

মৃতু/রূপে 

মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার 

দেখা শুনা হল সারা 

স্পশ-হারা 

সে অনস্ডে বাকা নাহ আর। 
অথবা 

“ফারয়া যেওনা, শোনো শোনো, 

সংর্য অন্ত ষায়ন এখনো, 

সময় রয়েছে বাকি 

সময়েরে দিতে ফাঁকি 

ভাবনা রেখোনা মনে কোনো ।” 


নায়কার বদায়কালে নার়ক কণ্ঠে উচ্চারিত হয়-_- 
“তায়পয়ে যেও তুম চলে 
করা পাতা দুত পায়ে দলে 
লশড়ে ফেরা পাখণী যবে 


[ ১৬৩ ] 


অস্ফুট কাকলি রবে 

দনাব্কে শ্ুব্থ কার তোলে 

বেশুচ্ছায়া ঘন সন্থ্যায় তোমার ছার দে 
মলাইবে গোধুঁলির বাঁশরীর সর্ব শেষ সংয়ে।' 


এখানে প্রোমক-হদয়ের কথা ধবানত হইয়াছে কঠিন সংবমের মধ্য 
ধদয়া। প্রেমের স্মতি-চারপও 'নিবিড়তা বিহশন নহে-_ 


তারপরে কতাঁদন চলে গেল পিছে 

একটি 'দনেরে দালয়া পায়ের 'নিচে। 
বহুপরে থরে ফিরিলাম পরিয়ে 

এপথে আসতে দোঁথ চমাঁকয়ে 

আছে সেই কপ: আছে সে বগল তরু 
তুমি নাই, আছে তৃঁষত স্মাাতর মরু '” 


তাই দোঁখতে পাই কাবির প্রেম-কবিতার মধ্যে একাঁদকে হর-পাব্যতশর 
প্রেম, অপরাদকে রাধাকফের প্রেম । এই দুই প্রেম কাঁবর প্রেম-কাবতায় 
নব-রূপে রূপায়িত হইয়াছে এবং এই প্রেমে আছে নাগরিক শালীনতা, ব্যাস্ত 
দ্বাতন্মের মরবাদা এবং নোতিক সচেতনতা । দাশশনক মধণাদার মধা 'দিয়াও 
প্রেমের বপুল গৌরব রুক্ষিত হইয়াছে-_ 


“ষে প্রেম পথের মাঝে পেতোছিল নিজ সিংহাসন, 

তার 'বিলাসের সপ্তাবণ 

পথের ধূলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে 
দয়েছ তা ধূ'লিরে ফরায়ে। (শাজাহান | বলাকা ) 





অনত্যাযী 


ও 


জীবন দেবতা 


কাবর জশবনদেবতা একাঁদনে ব। কোনো একটা 'বাশষ্ট মতবাদ লইয়া 

সন্ট হয় নাই। উপর্থহ কাব কোনো দশনস:হ অথবা কোনো তত্ুকে 

অবলম্বন কাঁরিয়া তাঁহার অশ্ণামণ জীবনদেবতা তত প্রাতাষ্ঠিত করেন 

নাই। অশ্তধামধর কথা উপনিষদে আছে। বহদারণাক উপানষদে পাই-- 
“সব্বণণপি ভূতান ন [বদুষস্য সবাঁণ ভূতানি 

শরণরং যং সবাণি ভুতানি অশুরে! মময়াত এষৎ আআজ্তর্যাম্যমংত ইতি 1” 


পাতা ও বৈষবশাস্মেও আছে ; তবু কাবর অভ্ধামশ গশতা, উপানষদ 

বধ! বৈফব শ্াস্মের অস্তামণ নহে । বোদক কাবর সুপণ“ সম্বলের ছায়াপাত 
হয়ত ক্ষ।ণকটা পাঁড়তে পারে! ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন 
“যাঁদ কাব সত্তার সাহত বক্ষ উপ্রেক্ষিত হয় তবেই জগবনদেবতাকে স্বাদ 
[পস্পলাশন সংপণের সঙ্গে এবং অপর সুপণ" যান" অনশ্রন অভিচকশগাতি 
“তাঁহাকে অস্তধামীর সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া বায়। খগ্বেদ 1১, ১৬৪-২০। 
রবণন্দ্রনাথ জখধনকে ও জগংকে দোখয়াছেন যথাকুমে পিপ্পলাদ ও অনশন 
সৃপণের দ:ছ্টিতে 'বজ্ঞানের ভাষায় গণাত ও ছ্িতির অবন্থায়। জীবনকে 
[তান মরণাবাচ্ছত্য খণ্ডরংণপে দেখেন নাই, দোখয়াছেন অনাদ্যন্ত প্রাণপ্রবাহের 
তরঙ্গশীষরূপে। _-বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস । ৩য় খণ্ড পৃঃ-২০ 
( রবীন্দ্র খণ্ড ) 


কাবর জখবন-দেবপ্তা কাঁবর কাব্যের লঙ্গে জাঁড়িত। সতরাং রবখন্দ্ 
কাবা প্রবাহের 'বিশ্রেষণ করিলে 'বধয়টি হদয়ঙগম কাঁরতে সহজ হইবে। 
তাই কাব্য প্রবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে । | 


[ ১৬৪০ ] 


প্রথম যৌবনে অঙ্গ প্রাতিভার বিকাশ বেদনা কাঁবকে আকুল 
কাঁরয়াছে । নিজেকে পারস্ফৃট করিতে না পারায় বেদনা অনুভব কাঁরয়াছ্ছেন-- 


“আম যে আপনার ফোটাতে পাঁর নাই 
পরান কেদে তাই মারছে । . গপ্ু প্রেম / মানসখ 


যোদন নিঝ'রের স্বপু ভঙ্গ হয় সেই দিনই কাবা-নিঝর মানত লাভ করে। 
কাব তখন বিশ্ব প্রকাঁতির সাহত আপন কাব প্রকাতিক্ন একটা সামঞপ্য বিধান 
কাঁরতে পারিলেন এবং রচনা একাটি নৃতন দৃম্টি ভাঙ্গ লাভ করে। কাব যেন 
'দ্বজত্ব প্রাপ্ত হইলেন অথবা শাপ ভঙ্গের পর অহঙ্যা যেমন ধাঁরনীর দিকে 
বিম্ড দূস্টিতে তাকা ইয়া ছিলেন কবিও যেন তেমন প্রকাতির সৌন্দর্বে মুগ্ধ 
হইয়া পড়েন। কাব উপলাব্ধ কারলেন-_ 


“আমার পাঁথবশ ভূমি 

বহু বরষের, তোমার মৃন্তিকা সনে 

আমারে মিশায়ে লয়ে অনস্ত গগনে 

অশ্রান্ত চরণে কারয়াছ প্রদাক্ষণ 

সাঁবতমণ্ডল, অসংখা রজনী "দন 

যুগযুগাস্তর ধার””**”****। বসল্ধরা | সোনার তরণ। 
অথবা-_ মনে হয় যেন মনে পড়ে 

যখন বিলশনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠয়ে 

অজাত ভুবন-ভ্রণ মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ধ ধরে 

ওই তব আবশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে 

মদত হইয়া গেছে »৬৭%8 

সমুদ্রের প্রাতি / সোনার তরণ 


এই সম্পকে অনাত কাঁব বাঁলিয়াছেন--' “এই পুথিবশাট আমার অনেক 
দিনকায় এবং অনেক জল্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে 
[চিরকাল ন:তন, আমাদের দৃজনকার মধ্যে একটা খুব গন্তীর এবং সংদর- 
ব্যাপী চেনাশোনা আছে । * * তখন আম এই পাঁণ্থবশর নৃষ্ভন 


[ ১৮৬ ] 
মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জখবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পলাবত হয়ে 
উঠেছিলুম । তখন জাীব-জন্তু কিছুই ছিলনা, * % * তার পরেও, 
নব নব মুগে এই পৃথিবীর ম।টিতে আম'জন্মোছ। আমরা দুজনে একলা 
মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের এই বহুকালের পাঁরচয় যেন অচ্পে 
তঞ্জে মনে পড়ে” ছিন্পপত ) ৯1১২7 ১৮৯২ 


পোলন্দঙ্কের পুজারণ কবি, তাই সসধম সৌন্দর্য ও অসখম সৌন্দর্যকে 
একই সংঘ গ্রাথত কাঁরয়াছেন। এই সংষমা-মন্ডিত সৌন্দফ'কে কাব 
নানারংপে, প্রেয়সরূপে, মোহনীর্‌পে আবার গোহিনধর:পে দোখয়াছেন। 
ীগ্দ্ুক পীদ্দ্য বস্তু নিরপেক্ষ িজ্ত বস্তুর মধা দিয়াই তাহাকে 
উপলাম্ধ কাঁরতে হয় অথণং রূপ হইতে অরূপের পথে খাঠা কারতে হয়। 
যেমন ভোগের মধ্য দিয়াই ভোগাততে পেণছাইতে হয়। কবি 'উব'শ 
কাঁবতায় বাঁলয়াছেন--- 
নহ-মাতা, নহ কন্যা, নহ বধ সংন্দর রূপস?, 
হে নন্দন-বাাঁসনপ, উত্বশখ ) [চন্রা । 
এই উদ্বশী সৌন্দষ'লক্ষমণ, “বস্তহখীন পুদ্পসম আপনাতে আপাঁন, 
বিকাশ” উঠে। একহাতে তার 'সুধাপান্ত' আর হাতে "বিষভান্ড, | 
এই যে আনব'চনীয় বশ্তু-নিরপেক্ষ সৌন্দব', যাহা কাহারও কোনো 
[কছুতেই লাগেনা, তাহাকে সমস্ত জগৎ পূজা করিতেছে । এবং তাহাকে 
লাভ কারবার জন্য আকুল আকুন্দ ধবানত হইতেছে 
“ওই শুন দশে দশে তোমা লাগি কাঁদছে ক্ুন্দসী 
হে নিষ্ঠুরা বাঁধরা উবশণ। 
শৃধু তাই নয়, এখনো-- 
“দর-স্মৃতি কোথা হতে বাজায় বাাকুল-করা বাঁশ_-. 
ঝরে অশ্রুরাশি 1: | 
... অল্পরকে অন্তরের মধ্য ' উপলব্ধি করিধার এই যে অনন্ত বাসনা 
তাহাই কাঁ্চন্তকে বিরাহিনণ কারিয়াছে। এই 'বিরহই হইতেছে সঁমা ও 
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রী [বিরহ ; ইহাই কাঁবর সাধনার কাব্য পালা; তাই পথ চলা ॥ 
“চরৈবোতি চরৈবোতি*-- কাঁবর কাবোোরও 'বিষয়বন্জু-- 


 পপ্রাতি নিমেষে যেতেছে সময় 
[দূনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু ময় 


ইহাই নিরৃদ্দেশের বাতা । বংশশধধান কাকে উতলা কারিয়াছে, পথের 
সঙ্কেত দিয়াছে, কাঁবকে গৃহাড়া কাঁরয়া উদাসীন কাঁরয়াছে। নদা ঝরণার 
গতি, কবি চিন্তকে গাঁত"দান কাঁরয়াছে, বলাকার গাঁতি কাবর অন্তরকে 
গাঁতমৃখণীন কাঁরয়াছে, তাই কাব বাঁলয়াছেন-_ - 


হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোনোথানে”  বলাকা। 
তাই কাঁব-আজ্মা পণীথবখতে-- 
প্রঝাসণ' হইয়া থাকতে চাহেন নাই । জল. গুল, অস্তরখক্ষ সকলের সঙ্গে 
একায্ম হইতে চাঁহয়াছেন-- 


“সবঠাই মোর ঘর আছে, আম সেই ঘর মার খশজয়া” 
তাই প্রথম যৌবন হইতেই দোখ কাঁবর ছ-টয়া চলার নেশা 
“ছুটে আয় তবে ছুটে আয় সবে 
আত দর দুর ধাব 
কেথোয় যাইব 2 কোথায় যাইব ? 
জাননা আমরা কোথায় বাইব-- 
সমৃখের পথ যেথা লয়ে যায়” 


কাঁবর এই চলার পথে তিনাট স্তর পাঁরলাক্ষিত হয় । বাদও এই 
[তিনটি শুর মূলতঃ একই পধায়ে আসিয়া দাঁড়ায় তথাপি ধ্যান-ধারণার 
মধ্যে পার্থক) আছে । অথবা বলা বাইতে-পারে- কবি বাহার আকর্ষণে 
ছ-টয়। চাঁলয়াছেন সেই আকর্ধপকারণ বা আকষ'ণ-কা?রণগ তিনটি সুরে বা 
ধারায় [বভন্ত। সেই তিনাটি ধারা হইতেছে-_ মানস বা মানস সঙ্গরা, 
দ্বিতখয় ধারায়_ এই মানস সন্দরণ হইয়াছেন _- অন্তব মী এবং তৃতাঁ় 
জরে অক্ত্ধামণ হইয়াছেন-_জীবনদেবতা |... . | 
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মানস কাবারন্থে একাঁটি নৃতন সুর দেখা দিয়াছে । মানসণর 
'উপহার' শগধ'ক কাবতায় কৰি সেই নূতন সুরের পরিচয় 'িয়াছেন--- 


[নিভৃত এ চিত্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে 
জগতের তরঙগ-আঘ।ত। 

ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মৃহ:ত বিরাম নাই 
নিদ্রাহগীন সারারাত। 

১৫ ১ ৮ 

এ চিরজখবন তাই আর 1কছু কাজ নাই 
রাচ শুধু অসণীমের সখমা। 

আশা [দয়ে, ভাষ। 'দিয়ে তাছে ভালোবসা দিয়ে 


পাড়ে তুলি মানসপ-প্রাতিমা 1” 
গখনই কাবকে কে যেন ডাকিয়া আনিলেন-- 


“কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া 
এসোছি ভুলে। 
তবু একবার চাও মুখপানে 
নয়ন তুলে। ভুলে । মানস? 


যাঁদ ডাকিয়াই আনয়াছেন তবে-_ 
দোখ ও নরনে নিমেষর তরে 
সোদনের ছায়া পড়ে কিনা পড়ে 
সজল আবেগে আঁখিপাত। দি 
পড়ে কি ঢলে ।"- গর 
কাঁব স্সতচারণ কারতে সুরু করেন 
“বাথা দিয়ে কবে কথা করেছিলে 
পড়ে না মনে, 
দর থেকে ফিরে গিয়োছিলে 
লাই স্মরণে ।” | এ 
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প্রথম যৌবলে অশ্তগ্র় প্রাতভার [বিকাশ বেদনা কাঁবকে আকুল 
কারয়াছে । নিজেকে পারস্ফুট কারতে না পারায় বেদম! অনভধ কারয়াছেন-_ 


“আমি যে আপনার ফোটাতে পারি নাই 
পরান কেদে তাই মারছে । গনপ্ত প্রেম / মানসণ 


যোদন 'নর্বরের স্বপূ ভঙ্গ হয় সেই দিনই কাবা-নর্র মযান্ত লাভ করে। 
কাব তখন বিশ্ব প্রকাতির সাহত আপন কবি প্রকৃতির একটা সামঞ্জস্য বিধান 
কাঁরতে পারলেন এবং রচনা একটি নূতন দ:ছ্ট ভাঙ্গ লাভ করে। কাব যেন 
দিত প্রাপ্ত হইলেন অথবা শাপ ভঙ্গের পর অহল্যা যেমন ধারমীর দিকে 
বিম্‌ঢ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিলেন কাঁবও যেন তেমান প্রকৃতির সৌন্দ্ষে মৃধ্ধ 
হইয়া পড়েন। কাব উপলাহ্ধ কারলেন-__ 


“আমার পৃথিবী ভূমি 

বহু বরঘের, তোমার মৃত্তিকা সনে 

আমারে মশায়ে লয়ে অনস্ত গগনে 

অশ্রান্ত চরণে কাঁরয়াছ প্রদাক্ষণ 

সাঁবতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনণ৭ "দন 

যুগষুগাস্তর ধার” বসুল্ধরা | সোনার তর । 
অথবা-- মনে হয় যেন মনে পড়ে 

যখন বলখনভাবে 'ছিন্‌ ওই বিরাট জঠরে 

অজাত ভূবনশদ্রণ মাঝে, লক্ষ কোট বর্ধ ধরে 

ওই তব আঁবশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে 

মুত হইয়া গেছে” ৮০৬০5 ৮ 

সমূদ্রের প্রা / সৌনার তরণ 


এই সম্পর্কে অনার কাব বলিয়াছেন” “এই পৃথিবাটি আমর তানেক 
্নকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে 
[চিয়কাল নতন, আমাদের দংজনকার মধ্যে একটা খুব গঞ্ভীর এবং সৃদ্‌র- 
ব্যাপী চেনাশোনা! আছে । »* % তখন আম এই পাথবীর নন 
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মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথন জাবনোচ্ছনাসে গাছ হয়ে পল্লাবত হয়ে 
উঠেছিলম । তখন জীব-জন্তু কিছুই ছিললা, ৮ % ৬ তার পরেও 
নব নব বুগে এই পথিবগর মাটিতে আমি জন্মোছ । আমর দুজনে একলা 
মংখোষুথি করে বসলেই আমাদের এই বহুকালের পাঁরচয় যেন অঙ্গে 
অল্পে মনে পড়ে” ছিল্পন্ত 7; ৯1৯২ /১৮৯২ 


সোন্দষের প:জারণ কাব, তাই সসগম সৌন্দধ ও অসখম সৌন্দধ'কে 
একই সহে গ্রাথত কারয়াছেন। এই সংযমা-মণ্ডিত সৌন্দয'কে কাব 
লানারপে, প্রেয়সখরংপে, মোহনপরূণপে আবার গোহিনশরপে দোখিয়াছেন। 

" এ্ীন্দ্রুক সৌন্দর্য বশর নিরপেক্ষ িজ্তু বন্তুর মধ্য দিয়াই তাহাকে 
উপলন্থি কাঁরতে হয় অথণং র্‌প হইতে অরূপের পথে ধারা কাঁরতে হয়। 
যেমন ভোগের মধ্য দিয়াই ভোগাতখতে পেশছাইতে হয়। কাব 'উবশন 
কাঁবতায় বাঁলয়াছেন _ * 

নহ-মাতা, নহ কন্যা, নহ বধু সংন্দর রুূপসখ, 
হে নন্দন-বাসিনগ, উত্বশগ। চিত্তা। 
এই উত্ব'শণ সৌন্দষ'লক্ষযগ। গবস্থহথন পুৎ্পসম আপনাতে আপান, 
[বকাঁশ" উঠে। একহাতে তার 'সধাপারর' আর হাতে শীবষভাণ্ড। ॥ 
এই যে অনিব'চনপয় বস্ত-নিরপেক্ষ সৌন্দ্য, যাহা কাহারও কোনো 
[কছুতেই লাগেনা, তাহাকে সমঞ্ত জগৎ পঞ্জা কাঁরতেছে। এবং তাহাকে 
লাভ কারবার জনা আকুল আরুল্দ ধখানত হইতেছে 
“ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগ কাঁদছে ক্রদ্দসা 
হে ধনষ্ঠুরা বাঁধরা উবশখ। 
শুধু তাই নয়, এখনো-_ 
“দ-র-স্মাত কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি 
| ঝরে অশ্ররাশি।” | 
২. জুন্দরকে অজয়ের মধ্ে উপলাম্ধ করিবার এই যে অনন্ত বাসনা 
তাছাই কাঁবি-চত্তকে বিরহিন৭ কাঁরয়াছে। এই বিরহই হইতেছে সাঁমা ও 
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অসণমের বিরহ ; ইহাই কাঁবর সাধনার কাবা পালা; তাই পথ চলা। 

“চরৈবোতি চরৈবোতি”-- কাঁবর কাবোরও 'বিষয়বন্জ-- 
“প্রতি নিমেষে যেতেছে সময় 
[দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু ময়" 


ইহাই নিরৃদ্দেশের যাতা। বংশশধখান কাবকে উতলা কারয়াছে, পথের 
সঞ্কেত দিয়াছে, কাঁবকে গৃহছাড়া কারিয়া উদাসণন কাঁরয়াছে। নদী ঝরণার 
গত, কাব চিন্তকে গাঁত-্দান কাঁরয়াছে, বলাকার গাঁত কাঁবর অন্তরকে 
গতিমুখাীন করিয়াছে, তাই কাব বালিয়াছেন-__ 


হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোনোখানে' বলাকা। 
তাই কাঁব-মাত্মা পীথবণতে-_ 
প্রবাসী” হইয়া থাকিতে চাহেন নাই। জল. স্থল, অন্তরণক্ষ সকলের সঙ্গে 
একাত্ম হইতে চাঁহয়াছেন-- 


রর 


“সবঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মার খুশজয়া” 
তাই প্রথম যৌবন হইতেই দোঁথ কাঁবর ছহাঁটিয়। চলার নেশা-- 
“ছুটে আয় তবে ছুটে আয় সবে 
আত দূর দুর যাব 
কেথোয় যাইব ১» কোথায় যাইব 2 
জাননা আমরা কোথায় ধাইব-_- 
সমূখের পথ যেথা লয়ে যায়।” 


কাঁবর এই চলায় পথে 'তনাট শুর পাঁরলাক্ষত হয় । বাঁদও এই 
[তনাট স্তর মূলতঃ একই পঞায়ে আগয়া দাঁড়ায় তথাঁপ ধ্যান-খারণার 
মধ্যে পার্থকায আছে। অথবা বলা যাইতে-পারে--কাঁব বাহার আকষণে 
ছুটিয়া চঁলিয়াছেন সেই আকর্ষণকার? বা আকষ'ণ-কারিণী তিনটি শুরে বা 
ধারায় বিভন্ত। সেই তিনটি ধারা হইতেছে-__ মানসণ বা মানস সমন্দরণ, 
দ্বিতীয় ধারায়_ এই মানস সন্দরণ হইল্লাছেন-- অন্তর্ষামণ এবং ১৪ 
শুরে অক্ামী হইয়াছেন _জবনদেবতা । 


[ ৯৮৮ ] 


মানলগ কাবাগ্রন্থে একটি নূতন পুর দেখা দিয়াছে। মানসার 
'উপহার' শণর্ক কাবিতায় কাব সেই নৃতন সংর়ের পাঁরচয় দিয়াছেন-_ 


নিভত এ চিন্ত মাঝে নিমেষে নিমেষে বাজে 
. জগতের তরঙ্গ-আঘাত। 

ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মহত বিরাম নাই 

নিদ্ুহখন সারারাত। 
০৫ ১৫ ৮ 

এ চিরজখবন তাই আর িকছু কাজ নাই 
রাঁচ শুধু অঙসখমের সগমা। 

আশা দিয়ে, ভাষ। দিয়ে তাহে ভালোবসা 'দিয়ে 


গাড়ে তাল মানসখ-প্রাতমা 1” 
তখনই কাবকে কে যেন ডাকিয়া আনিলেন-: 


“কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া 
এসোছ ভুলে। 
তব একবার চাও মৃখপানে 
নয়ন তুলে। ভুলে! মানসী 
যাঁদ ডাকয়।ই আনিয়াছেন তবে 
গোঁখ ও নয়নে নিমেষের তরে 
সোদনের ছায়া পড় কিনা পড়ে 
সজল আবেগে আঁখপাতা দুটি 
পড়ে ক ঢুলে। এ 
কাব স্মাীতচারণ কাঁরতে সুরু করেন-- 
"বাথ দিয়ে কবে কথা কয়োছলে 
গড়ে না মনে, 
দর থেকে ফিরে গিয়োছলে 
নাই স্মরণে ।” | ৬ জী 


[ ৯৮৯] 


কাব যাহার নিকট আসয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে কোনো প্রাতদান 
পাইতেছেন না। কাঁৰ “ভুলে” আ'সয়াছেন এবং 'ভুল ভাঙয়া, গেল-- 
বৃঝোছ আমার নিশার স্বপন 


হয়েছে ভোর 
মালা ছল, তার ফৃলগহাঁল গেছে 
রয়েছে ভোর।” ভুল ভাঙা / মানসখ। 


আবার একাঁদন 'মলন হইল, কিন্তু তাহা ক্ষণিক [মলন-_ 
একদা এলোচলে কোন: ভূলে ভুলিয়া 
আসিল সে আমার ভাঙা দ্বার খংলিয়া |” 
্ষাীণক  মলন | মানসখ। 


[কিন্তু _ “আবার ধরে ধীরে গেল ফিরে আলসে 
আমার সব হয়া মাড়াইয়া গেল সে এ 
তুঃ- চলে নীল সা'ড় নিঙারি নিগার 
পরাণ সাহত মোর" চণ্ডণদাস 


কাব আবার আকাঙ্ক্ষা কারিতেছেন-- 

“আবার মোরে পাগল ধরে 

দিবে কেট? শুনা হদয়ের আকাঙ্ক্ষা / মানসণ 
কাবর সঙ্গে যিনি এই খেলা খোলতেছেন, কবি তাঁহাকে সব দোখতে 
পাইতেছেন _ 

“আম যেমান কাঁরয়া চাই, 

আম যেমান করিয়া গাই, 

বেদনাহণন ওই হাসিমুখ 

সমান দোখতে পাই” আত্মসমপ'ণ | মানসণ । 


আত্মসমর্পণ কারিলেও সংশয় দর হয় না_- 
“জখবনের কাজ আছে প্রেম নহে ফাঁকি 
প্রাণ নহে খেলা |” সংশয়ের আবেগ । এ 


[ ১৯০] 
ংশয়ের চেয়ে বিচ্ছেদেও ভাল-- 
“যে প্েমেতে ওত ভয় এত দহঃখ লেগে রয় 
7স বন্ধন তুম ছিড়ে দাও 


আম রাহ একধারে, তুম যাও পরপারে, 
মাঝখানে বহুক বিস্মৃতি- 
একেবারে ভুল যেয়ো শতগুণে ভালো সেও 


ভালে। নয় প্রেমের বিকাতি॥॥ বিচ্ছেদের শাশ | এ 


তথাপি, প্রেম নাহি মানে পরাভব। বিদায় লইবার মৃহতেও কাব মনাত 
কারতেছেন- 

তব মনে রেখো, যাঁদ দরে যাই চল, 

সেই পুরাতন প্রেম যাঁদ এককালে 

হয়ে আসে দংর-স্নাাতি কাহনখ কেবলি. তবু / এ 


প্রকীতর মধোও কাব তাঁহার মানসীকে অনুভব কাঁরতেছন _ 
“যত অন্ত নাহ পাই তত জাগে মনে 
মহার-পরাশ | প্রকাতর প্রাত ' এ 
তাই কার আশ্রম প্রাতজ্ঞা কাঁরয়া “মানসম প্রাতমাকে আঁধান্ঠত কারতে 
ইচ্ছৃক _ 
“চ্থাপনা কাঁরব ঘূতে হদয-আসনে 
প্রেমের প্রদীপ লয়ে কাব আরাত।" নিহত আশ্রম: এ 


“নারী ও পুরুষের ভীস্তুর মধা দিয়া কাঁধ দ্বন্দ্বের নিরসন কাঁরতে 
চঁহতেছেন - 
এসে! থাক দুইজনে সুখে দুঃখে গৃহ কোণে 
দেবতার তরে থাক পংঙ্প-অর্থাভার” পুরুষের ভীত / এ 


এই মানসখ প্রাতমার মধ্য দিয়াই কাব তাঁহার প্রোমক-সন্তার প্রকাশ 
কারয়াছেন। এখানে কোনে “দৈবশ চেতনা” নাই । কাঁবর দুঃখ, প্রেম 
কেন স্থার়ণ হইতেছে না 


[ ১৯১৯ ] 


ভুল করে এসোছলে ? ভুলে ভালোবেসোঁছলে ? 
ভুল ভেঙ্গে গেছে তাই যেতেছ চাঁলয়া ; মানস। 


ণকম্ব কাঁবর ত কোনো উপায় নাই, কারণ-- 
“তুমিত 'ফাঁরয়া যাষে আজ .বই কাল-_ 
আমার যে ফারবার পথ রাখ নাই আর, 
ধূলসাং করেছ যে প্রাণের আড়াল” ব্যস্ত প্রেম! মানসা 


তব:ও কাব মানস৭-প্রাতিমার ধ্যান কারবেন-- 
নিত্য তোমায় চিন ভাঁরয়া, 
স্মরণ কার, 
[বি*বাঁবহশন [বজনে বাসয়া 
বরণ কার; 
তুমি আছ মোর জীবন-মরণ 
হরণ কার। ধ্াান। মানসণ। 


কাব মাঁহার ধ্যান কারতে'ছন [তিনি সবর, তিনি ধ্যান-গন্তগর-মাহম, 
[তান অসাম অথচ কবি-সত্তা সসীম- 
“তুমি যেন ওই আকাশ উদার, 
আম যেন ওই অসাম পাথার, 
আকুল করেছে মাঝখানে তার 
আনন্দ-প.িমা। 
তান প্রশস্ত চির-নাশাদিন, 
আম অশাস্ত বরামাবহখন 
চণ্টল আঁনবার_ 
ধঙত দূর হেরি দিগাদগন্তে 
তুমি আমি একাকার" ধযান ! এ 


এই কাঁবতায় কাব, বাস্তগত প্রেমের সঙ্কীণতা হইতে মুস্ত হইয়া 
অধ্যাত্ম-প্রেমের দ্বারদেশে উপনখত হইয়াছেন। “সামা ও অসাম" ততৃঁটি 


[ ১৯২ ] 


রূপ পরিগ্রহ কারয়াছে। বৈকব-সাহিত্যে রাধা যেমন সত্য কৃষ্ণ তেগান 
সত; রপীন্দ্রস।হিতে। সামা যেমন সতা অসথমও তেমনি সত্য। 
রাধা-কঁফ উভয়েই উভয়েরই যেমন পারপরক ঠিক তেমান সামা ও অসাঁম। 
কাব অনাত বলিয়াছেন -- 


211) 19507 80 010 01 115 [0155 900 ঠি0০ (16 [0150- 
101, 80 110 9101০ 010০ 1118176501781, 41 016 ৮০ 178৬৩ 
[110 10১1015৩ 1556101017 ৮ ৮৮ 51616 ] আয ১8 07৩ 
06161 0176 ৩4015119 50010 4570101৮701 এ10০981 
(1715 ০৮০৩ 170৬/ ০001 10৩ 0৩ 1709১$1৩, 


১৪৫11817%, 1, 114-15. 


এই প্রেম, শুধু আজিকার নহে, বৃশগ-যুগাশ্ুর ধারয়া এই প্রেমের লগলা 
চপিয়া আসতেছে । তাই এই প্রেন শনত্য' । 


বৈধব দশনের মুল তত্রয় হইতেছে - ভগবান: নিতা, জগব 'নিতা 
এবং উভয়েই প্রেম: তাহাও নিত; সুতরাং প্রেম, জনমজন্মাস্তরের অনন্ত 
সাধনার ধন। ইংরাজ কাব রসোঁটি বাঁলয়া;ছন -- 
প্রেম ভগবানের সমান, অসাম অনন্ত, আতর ধর্ম প্রেম সাধনা । আত্ম। অজয় 
অমর ; সংতগাং প্রেমও অনর । রবীণ্দুনাথও বাঁলয়।ছেন-_ 


তোমাবেই যেন ভালো বাসয়াছি 
শতর.পে শতবার 
জনমে জনমে, ধৃগে যুগে আনবার। 
চিরকাল ধরে মণ্ধ দয় 
গাঁথয়াছে গখত হার 
কতরপ ধরে পরেছ গলায় 
নিয়েছ সে উপহার 


জনমে জনমে বৃগে ধুগে আনবার' অনন্ত প্রেম । মানসথ। 
সোনার তরণর 'মানস-সংন্দরখ কাঁবতায় কাব মানসখ-প্রাতমাকে একটি র.পের 


[ ১৯৩ ] 


মধ্য দিয়া প্রাতম্ঠিত করতে চাঁহয়াছেন, এবং তাঁহাকে একটি আনন্দন"য় 
সৃগ্দরণ নারখ-মতিতে দোখতে চাহয়াছেন। পুরুষের নিকট, নারণর 
সৌন্দষ'ই চরম সৌন্দষ বাঁলয়া প্রাতিভাত। নারণকে সন্দর লাগে কেন? 
কারণ নারখ হইতেছে পরম-সংন্দরের বিকাশ মান্দর ৷ কাঁবর উব'শশ ও মানস- 
সংজ্দরণ কাঁবতা দ্‌ইটির মধ্যে পার্থক্য আছে । কাব উবশণতে দোথয়াছেন 
উব'শগর সমস্ত সৌন্দষ জগতে ব্প্ত হইয়। আছে । আর মানস সংন্দরণতে 
কাব দেখিয়াছেন জগতের সমস্ত সৌন্দব ঘনীভূত হইয়া একটি নারগ-মতির 
মধ। দয়া যেন বিধৃত হইয়াছে । তাই কবি প্রশ্ন কারয়াছেন__ 


“সেই তুমি মৃতিতত দিবে কি ধরা।'? অর্থাৎ 2৮91120 কি 
00170:৩06 হইয়া ধরা দিবে । পরবতপকালে কাব এই ভাবাটকে একাঁট 
গানের মধো প্রকাশ কারয়াছেন-_ 

“একদা তুম 'প্রয় আমার এ তরুমূলে 
বসেছো ফলসাজে সেকথা যে গেছো ভুলে 
সেথা সে বহে নদ নিরবাঁধ সে ভোলোন প্রবাহনগ, গীতাবতান 


এই গানস সংন্দরশ মানবগও নহেন, কজ্পনাও নহেন-_ “অধে'ক মানবণ 
তুমি অধেক কঞগ্পনা'। তিপি মম-সহচরণ এবং নম+-সহচরণও । কঙ্পনা 
হইতে বাশুবে যুগ হইতে যুগাস্তরে তান বাগ্ত। তান শরশরথ হইয়াও 
অশরখরণ, আবার অশরীরগ হইয়াও শরীরখ। 


এই মানস সংন্দরী প্রথমাবস্থায় ছিলেন বাঁলকা, তারপর ধারে 
ধীরে যৌবনে উপনীত হন। বৈষব পদাবলগতে রাধার অনরপ চিত আছে। 
“কোথা সেই 
অম.লক হাস অশ্রু সে চাণুল্য নেই 
সে বাহুল্য কথা ।? 
তুঃ “প্রকট হাস গোপত ভেল 
বরণ প্রকট ফের উন্নক লেল 
চরণ চরণ চলন গাঁত লোচন পার 
লোচনক ধৈরজ পদতলে জার ।” বিদ্যাপাতি। 


[ ১৯৪ |] 


এই পৌন্দধা-লক্ষরখকে ধাঁরবার জন্য কবর অ।তি চিন্নাকাবো ফ:টিয়া 
উঠিয়াছে । চিত্র উ্শখ, [বজীয়নগর মধো এই ভাবের স্বাক্ষর স্পস্ট । 
কাব বংপের মধো। এক অর্পের আব ঘটাইয়াছেন। কবির দৃন্টি 
নারখর দুইটি চিরঙ্জন রুপ-- প্রেরপী ও শ্রেরসী অথবা মোহিনী ও 
গোহনখ। কবির দইবোন উপনাাসেও এই দু্টিভাঙ্গর পরিচয় পাই। 
প্রেয়সণ বা মোহিনখর অপজ্ধ প্রভখক - উবঁশখী। উবরশখ সষ্টর আদিম 
কল হইতে পুরুষের অঙ্গরে বাসনা-বারিধি উদ্বোলত করিয়া আসয়াছে। 
মানব-হপয়ের একাস্তক কামনা-সৌন্পর্যকে কাব উবশশর মধ্যে প্রকাশ 
ফারয়াছেন। উপ'শখ আজ আর নাই কিন্তু মানৃষের অস্তরে উব'শীর জন] 
ষে সাকতি দেখা মায় তাহা চিরশ্তন॥ সেই সম্বন্ধে কাব বালয়াছেন-__ 


“তাই আজ ধরাতলে বসস্তের আনন্দ উচ্ছহাসে 
কার 16রাঁবরাহর দদঘ'*বাস মিশে বহে আশে, 

পণমাঠনশীথে যবে দশাদকে পরিপূণ হাস 

দরস্মাত কোথা হতে বজায় বাকুল করা বাঁশ 
ঝর অশ্ররাশ। উবশগ ; চিত্রা 


চৈতনাপ্রডুর জগবনালেখো পাই জেযাৎসা হযাসত মধুযামিনী তাঁহাকে 
উদ্বোলত কারত। কোতসা রজনীর মধে। তানি সেই পরম-পরুষ শীকূফের 
আশ্ঙ অনুভব কাঁরতেন- *যাঁহ। যাহা নেহ পড়ে তাঁহ। তাহা কৃষ সফরে? 
ভাগবতেও পাই "তা রাত শারদ্যোতফ-ল্লাল্লকাঃ। অথাৎ শরৎকা.লর 
আগমনে মল্লিকাফংল ফাটিয়া উাঠয়া রাতিকে মোহনীয় কারিয়। তুলিতেছে। 
সেই সময়ে - “দ্টং বনং কুসামতং রাকেশ-কর-র গতম: বমুনানিলসনলৈ- 
রুপপল্পব শোতিতম:" শারদ জ্যোসা রজনশতে বুঙ্ধ গোপাীরা শ্রীকৃষের 
ংশখধৃনপ শ্রবণ কারলেন এবং কাজ ফৌলয়া বাহর হইয়া পাঁড়লেন। 
তাঁহারা এ সৌোন্দয'পুঞ্জের মধ্যে আনন্দ)সুহ্দর রলসামৃত মৃতি শ্রীকৃফকে 
দোঁখতে পাইলেন । শ্রীকৃষ তখন লগলাচ্ছলে নিজেকে অস্তহিত করিলেন, 
কমু: তখনো ব্রজ গে।পায়। সেই পরম পুর্ষকে সব দোঁখতে লাগলেন 


[ ১৯৫ ] 


এবং “কৃফং পচ্ছমানা বন্দাবনলতান্তর্‌ং ব্যচক্ষতে বনোদ্দেশে পদানি 
পরমাজ্বনঃ তারপর শ্রীকষের আবিভূণত হইয়া যমুনা পৃলনে গোপখদের 
লইয়া রাসন:ত্য সুর করেন, তখন প্রাতাট বজগোপখ মনে কারিতোছিলেন 
যে শ্রীকৃফ ঠিক তাহারই পাশ্বে রাহয়াছেন_ তামং মধ্যে ছয়োদ্বয়ো" 
পুর:রবাও ঠিক তেমনিভাবে উব্বশখকে স্ব অবলোক কারয়াছেন-_ 
লতাকে উবশী ভাবিয়া আলঙ্গন করা মাত্রেই লতাট উবশখর্‌প ষেন 
ধারণ করিয়াছিলেন__ 
ত্ঃ 'তুয়াভাবে তরু দেই কোর' 
নদীর তরঙসগ-ভঙ্গের মধ্যেও পুররেবা উবশাকে দোখিয়াছেন 'তরঙ্গভঙ্গা 
ক্ষ;ীভতাবহগ শ্রোনবশনা [বকষণস্তীকেনং বসনামব সংরগ্তশাথিলয় ষথা বিক্ষং 
যাঁতি স্থল তন[ভিপ .........৮৮৮০০ (বিক্লোমোবশীয়ম- ৪1 ৭৩) 
যতাঁদন উব'শশ পুরূরপার নিকট ভাব রাঁপণস ছিলেন ততাঙ্দন উব'শশ 

ও পুর:রবার [মিলন অচ্ছেদ্য ছিল এবং সৈইজন্ই পৃধরবা উব'শখর মিলনমণি 
কুড়াইয়া পাইয়াছলেন। কিন্তু যখনই পুরূরবা উধশীকে ভিন্বরূপে কঙজপনা 
কারয়া 'গনজ আয়ে আনতে চাহয়াছেন তখনই শেন পক্ষী তাহ।দের 
[মলনম'ণ হরণ কাঁওয়া লইয়া থায়। যক্ষ তাহার প্রিপ়াকে লাভ কারবার 
লালসায় ধাতুরাগ দয়া শিলাপটের উপর প্রিয়ার চিত্ত আঁঙ্কিত কাঁরয়াছে, 
কন্তু সেই চিত্ত যখন ক্ষ লালসার দ:ষ্টি দিয়া দোখয়াছল তখনই তাহার 
দুই চিক্ষ- অশ্রুসন্ত হইয়া আস্কত চিন্তরকে দুগ্টিপথ হইতে অস্তরাল কারয়া 
[দয়াছল-_ 

'ত্বামাণলখা প্রণয়কাপতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া__ 

মায্মনং তে চরণপাতিতং যাবাদচ্ছাঁম কতুম্‌। 

অন্্রৈস্ত।বন-মহুরুপাচিতৈঃ দৃন্টিরালুপঞত মে 

ক্ুবন্তম্মম্নীপ ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতাস্তঃ 

মেঘদ্‌ত । উত্তর মেঘ / ৪৪ 


এই ভাবি রবধন্দ্রনাথ, তাঁহার 'ণশশুর [বদায়” শীষ'ক কাঁবতার মধ্যেও 
দেখাইয়াছেন। খোকা মাকে ত্যাগ কাঁরয়া গেলেও একেবারে চাঁলয়। 


[ ৯৯৬ ] 


ধাইবে না, সে বাতাসের মধ। দিয়া জলের শশতলতার মধা দিয়া বৃষ্টির 
[রিম ঝিম শব্দের মধা দিয়া, বিদহাতের জ্যোতি হইয়া স্বপুে মাকে স্পর্শ 
দয়া বাবে -- 

“পুজোর কাপড় হাতে করে 

ম।ংস যাদ শংধায় তোরে 

খোক কোথায় গেল চলে? 

বালস 'খোকা সে কি হারায় 

আছে আমার চোখের তারায় 

[মালয় আছে আমার বুকে কোলে” । 

ইংরাজ কাব শেলশ তাহার 17%াঠা। 09 17061160608] ০০219 
কাঁবতাতে অনুরূপ একটি সৌহ্দময়গ মতির কথা বলয়।ছেন-__ 
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শেল1ও সৌন্দষবাদী কাব তিনিও সৌন্দব'কে বিশিষ্ট মৃণ্তিতে 
সব নারক্ষণ কারিতে চাহয়াছেন । এবং হী্দিয়গ্রাহা সৌন্দঘ'কে অতথীন্দুয়- 
লোকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ কারয়াছেন। ষে সৌন্দধ'কে আমরা 
রুপজগতের মধো দোখ শেলণ তাহাকে অরূপ রাজ্যের অশরণরগ কারয়া 
তালয়াছেন। শেলশ ও রবপঞ্দ্রনাথ উভয়েই 'নজনঙার মধ চেই সৌন্দষ 
উপভোগ কারতে চাহয়াছেন-_ 

[নজনেতে রহস] ভবনে 
জনশূন্য আকাশের তলে রবশন্দ্রনার্ 
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[ ১৯৭ ] 


তবে রবখন্দ্রনাথের সঙ্গে শেলণর পার্থক্য এই যে রবপল্দ্রনাথ সেই সৌন্দধ'কে 
একাঁট রমণখ মৃূতির মধ্যে মৃত দোঁখিতে চাহয়াছেন। 


দ্যান একাঁদন কাঁব-জখবনের নম-সহচরণ ও মম*"সহচরখ ছিলেন, 

তানই কাঁবর মননের ও করণের মধ্যে দিয়া অশুষামীর আসন গ্রহণ 
কারয়াছেন। এই অশুরধধামণ সুখ-দুঃখের মধো দিয়া আধ্যাত্মক আভব্/ান্ত 
ও পরম-সার্থকতার 'দকে লইয়া বাইতেছেন। কাঁবর অন্তযামণ ভন্কের 
হষখকেশ নহেন। কার "চতা' কাব্যের সচনাতে বাঁলয়াছেন-- ভন্ত 
যখন বলেন ত্বয়াহষশকেশ হদিশ্থিতেন যথা শিষুত্তহাগ্ম তথা করোমি' 
তখন হৃষগকেশের থেকে উত্ত ভন্ত নিজেকে পৃথক করে দেখেন, সৃতরাং 
তাঁর নিজের জগবনের সমস্ত দায়ত্ব গিয়ে পড়ে একা হষণকেশের পক্ই। 
চিতা কাবো, আমি একাঁদন বলোছপুম, আমার অন্তর্যামী আমাকে দিয়ে 
যা বলাতত চান আম তাই বাল, কথাটা এই রকম শুনতে হয়। 'কিশ্তু 
"চতায় আমার যে উপলাষ্ধ প্রকাশ পেয়েছ সোঁট অন্য শ্রেণর। আমার 
একটি যুস্মসন্তা অমি অনুভব করেছিলুম যেন যৃগ্ম-নক্ষঘ্রের মতো, সে 
আমার বাক্ততবের অশ্ুগ'ত, তারই আকষণ প্রবল । তারই সংকজ্প পূর্ণ 
হচ্ছে আমার মধ্য 'দয়ে, আমার সুখে-দঃখে আমার ভালোয়-মন্দয় । এই 
সঙকক্প সাধনায় এক আম ষন্ত এবং দ্বিতীয় আমি ধতণ হতে পারে, কিন্তু 
ংগণত বা উদ্ভূত হচ্ছে ষন্দের ও স্বকায় 'বাঁশষ্টতা তার একটি প্রধান 
অঙ্গ । পঙ্গে পদে তার সঙ্গে রফা করে তবেই দুইয়ের যোগে সৃঙ্টি। 
এ যেন অধনারশমবরের মতো ভাবখানা । সেইজন্যেই বলা হয়েছে-- 

“জেহলেছ ক মোরে প্রদীপ তোমার 

কাঁরবারে পূজা কোন দেবতার 

রহস্য ঘেরা অসম আঁধার 

মহামান্দর তলে ।” অন্তধামশ | চিতা । 


এই অন্ত্ামণ কৌতুকময়-__ 
একখ কৌতুৃক নিতা নূতন 
গগে। কৌতংকময়ী 


[ ১৯৮ ] 


আনি সাহা গছ চাহ বাঁলিবারে 
বলতে [দিতিছ কই 1? অশ্ামগ । 16তা। 


আঅনযামখর শক অপারসখম | হানি কাব-জগননকে সাথক তার পথে লইয়া 
বাইতেছন ; [তান কবির অঙ্তরে ভাপা দতেছেন প্রকাশ করাইতেছেন- 
“অস্থর মাঝ বাসি অহরহ 
মূখ হত হাম ভাষা কেড়ে লহ, 
ঘোর কথা লায় তুমি কথা কহ 
এশায়ে আপন সরে) অহ্ষামণ। চিন্তা । 


অশম্যামীর অনংকমপায় কাব কাবা জখবন প্রাতাত্ঠিত হইতে চালয়াছে, 
অথচ কাব বাঝতে পাারতেছেন না, ধারতে পারিভেছেন না সেই শাবকে। 
তাই কাব বাঁস্মিত। 

সে মায়ামপাত ক? কাহছে বাণণ 

কোথাকার ভাব কোথা নিলে হানি ও 

আম চেয়ে আছি বিস্ময় মানি 

রহস্য নিমগন । 

এসে সংগত কোথা হতে উদ্গে 

এয পাবণা কোথ হতে ফুটে 

এয র্ুন্দন কোথ। হতে টে 

অন্তর গধদারণ। অশ্গধামণ , তা 


কাব তাহার অন্ষামখর কাছে নিলেদন করেন 
তবে তাই হোক । দেবগ, অহরহ 
জনমে জনমে রহ তবে রহ. 
[নিত মিলনে নিতা- বিরহ 
জাঁবনে জাগাও প্রিয়ে" এ 


এই অবঙ্থা সম্পকে আলংকারিক আভনবণপ্ত ধব্নযালোকের টপকার 
যাঁলয়াছেন-. “নর:পানাণান সাত দূর্ঘটনাঁন বৃদ্ধপ্‌ব্বং চিকখাষতমপি 
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কতু'মশক্যান। তথা নির্প/মাণের দুঘটনানি। কথমেবং রাঁচতানখতোবং 
ধবস্ময়বহানি” অথণাং ইচ্ছা কাঁরয়া রচনা করা যাইতেছে না, অথচ আপনা 
আপাঁনই কি কাঁরয়া ষে তাহা রাঁচিত হইতেছে ইহাই পরম [বস্ময় । 
কবর জগবনকে যান ঘ্বাত-প্রাতিঘথাতের মধ্য দিয়া সাথক কারয়া 
তাঁলতেছেন, কাবি তাঁহারই আঁভসারে বাহর হইবেন- এই জন্মে এবং 
জঞ্মাস্ডরেও-_ 
যত শত ভুল করোছ এবার 
সেই মতো ভুল ঘাঁটবে আবার 
ওগো মায়াবিনধ, কত ভুলাবার 
মন্ু তোমার আছে। 
আবার তোমারে ধারবার তরে 
দফারয়া মারব বনে প্রান্তরে, 
পথ হতে পথে, ঘর হতে ঘরে 
দুরাশার পাছে পাছে। 
এবারের মতো পহারিয়া পরাণ 
তখবু বেদনা কারিয়াছি পান, 
সে সরা তরল আঁগু সমান 
তুম ঢাঁলতেছ বৃ'ঝ। 
আবার এমাঁন শেদনার নাঝে 
তোমারে 'ফীরব খবাজ। এ 


দচন্তার প্রথম দকে বান অগ্যামখরপে দেখা পিয়াছলেন, তিনিই 
আবার শেষের দিকে "জীবন দেবতা”য় রুপাশ্তারত হইয়াছেন-- 


“এখানেও তুম জখবন দেবতা কাহিনু নয়ন জলে ।” সিম্ধৃপারে | চিন্তা । 
কাঁবর অন্ঞধামখ, কবির ব্ান্তহকে সংখনদহঃখের মধা দয়া আধ্যাঞিক 
আভব্যান্ব ও পরম সাথ্কতার 'দকে লইয়া বাইতেছেন এবং কাঁব-জীবনকে 
[ধান পাঁরপূঞ্তার দিকে অগ্রসর করাই/তছেন, তানই হইতেছেন কাঁবর 
জগ্বন দেবতা । কাঁবর “জখবনদেবতা” শীষক কাঁবতায় অভ্র্ধণমশর দেবায়ন 
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বা 91701869585 রুপাঁট প্রাতফাঁলত হইয়ান্ছে। অন্তামী ও জাঁকন 
দেবতার মধ্যে পাথক। শুধু এইটুকুই অন্তরামশ যেন কাঁবির জাীবাত্মা অথবা 
জখবনের শুভ বুদ্ধি এবং জখবনদেবতা যেন পরমাত্মআা। অন্তর্যামণ ও 
জখবনদেবতা সম্বষ্ধে ডঃ সংকুমার সেন মহাশয় বলেন - 
“অশ্রষ মণ যেন পথের স:হদ বা প্রিয়া আর 
জগরনদেবতা যেন ঘরের স্বামণ বা প্রিয়)” 
বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহ।স 1 রবণন্দ্রু খ্ড । 


অন্তধামশতে নি 'প্রভু' হিসাবে দেখা দিয়াছেন তিনি আবার জাবন 
দেবতাতে স্বয়ংবর র্‌গে দেখা দিয়াছেন 


“আপান বারয়া লয়োছাল মোরে 
না জন ক কিসের আশে ।” 


ততঃ. “যমেবৈষবণৃূতে লভ) উপানষদ 


তথাপি জগবনের পরিপণ'তার আদশ" সকল সময়ে উপলব্ধি কারতে না 
পরায়' কাব-হদয়ে অনৃতাপ-বারি উদ্বোলিত হইয়া উঠিয়াছে-_ 
“যে সরে বাধলে বগার তার 
নাময়া নাংময়া গেছে বার বার 
হে কাব তোমার রচিত রাগিনণ 
আম ক গাহতে পার। 
তোমার কাননে সৌঁচবারে গিয়া 
ঘ্‌মায়ে পড়োছ ছায়ায় পাঁড়য়া 
সম্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া 
এনোছ অশ্র-বার জখবনদেবতা । চিন্না। 
কাঁবর জাীবনদেষতা অতীতের মধ) দিয়। অনাগত ভাবষ/তের মধ্যে একটি 
যোগ-সংচ স্থাপন কিয়া কাঁবর অন্তরে নিতা অনং-প্রেরণপা জ।গাইয়া তুলিয়।ছেন। 
এই কাব জণবনদেবততা সম্বন্ধে বালয়াছে_- “আমার পটে একটা ছাব 
দোখরাছিলাম বটে, কিন্তু সেই রঙ ও রঙের তুল ত আমার হাতে ছিল 


[ ২০৯ 


না” এই. তুলি ও.রঙ ছিল জরখবনদেবতার হাতে । জখবনদেবতাই কাধিকে 
চালাইয়া লইয্লা যাইতেছেন--জখবনদেব্তা যাহা ধলান কাব তাহাই বলেন 
কাব 'আরও বাঁলয়াছেন--“তাঁন যে কেবল আমার ইহ-্জীবনের সমগ্র 
খণ্ডাকে এঁকাদান করিয়া বম্বের সহিত তাহার সামগুসা '্হাপন কারযাছেন, 
তাহা আম'মনে কার না, আম জানি. অনাদকাল হইতে. ধবাঁচত রিস্মংত 
বন্ছার 'মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার বভ“মান প্রকাশের মধ্যে উপনখত 
কারয়াছেন। সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহত আন্ত ধারার বৃহৎ স্মাতি 
তাহাকে অবলম্বন কয়া আমার অগোচরে আমার মাধ রাঁহয়াছে সেইজনা 
এই জগতের তরুলতা, পশৃ-পক্ষর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন একা গানৃভব 
কারতে পার । সেইজন্য এত বড় রহসাময় প্রকাণ্ড জগংকে অনাত্ুখয় ও 
ভাষণ বলয়া মনে হয় না)” এই জাীবনদেবতা কাবর 'চিরাদনের সঙ্গগ-- 

হে চির পুরানো চিরকাল মোরে 

গাঁড় ন:তন কারয়া 

[চরদন তুমি সাথে ছিলে মোর 

রবে চিরদিন ধারয়া।”। 


176 1২০119107 01 দা) গ্রন্থের 106 ৮15191 ( পৃ ৯৬ 1 শখ্ষকি 
[ীনলন্ধে কাব সাবশেষ ষে আলোচনা কারয়াছেন ভাহা পূক্বে উল্লেখ করা 
হইরাচছে _ 


ব।কু ভুটবনের হধা দিয়া ভশবনদেলতাকে লাভ করা অথবা সত্য 
স্বরপের আয্মোলাব্ধই হইতেছে সামার মধ দিয়া অসমের মিলন । ইহাই 
রবখন্দ্র সাহতোর মূলকথা 1 ইহার মধ্যে কোনে প্রতণক না থাকিলেও ইহার 
মাধা যে গভমর বাঞ্জনা আছে তাহাই বৈফব-পদাবলগণ সাহিতোর গভগর 
ব্যঞজনাকে স্বরণ করায় । র:পের মধো অর:পের মিলনের, জীবাত্ম। ও গরমাজআর 
1মল/নর ব্যগ্রনা থাকলেও ইহা সত যে কাঁবর চিস্তাধারা কোনে। দশন-সতেকে 
অবলম্বন করিয়া গঠিত নহে। কবি আত্মভাবনাকে এবং আত্মজণবনকে 
খষবেক্ষণ কারয়াই এই তবে উপনীত হইয়াছেন । মানুষের গসুরে দ্বিমখ 
।বিকশ প্রবণত। আছে । মানুষ চায় এবং গাইতে প্রধর করে। চাওয়াশ্পাওয়ার 
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শন ঘটে না বাঁলিলে জতু নত হইবে না।' তব:ও দুটার মধো সঙ্গতি অসস্তব 
নহে, এবং সই স্জাততেই আগমনের সাথ'কতা । আন্তর'।মী ও জীবনদেবতা 
ভিতর নছে। এক 'এবং 'অনভিনে ॥। ইহা দ্বৈত এবং আস্বৈত। বৈফব-দশ'মের 
অচিন্ত) ভেদাভেদ তত্র সঙ্গে একটি সাদংশ্য' পরিলাক্ষত “হয় অন্তষ+মী 
জখবনদেবতায় আদ্বতর-প গলা কাধতায় পারস্ফতট 1 এডওয়াড* উনসন বলেন 
ধে তাহ।য় সঙ্গে রবগন্দ্ুনাত্থের জশধনদেবতা সম্বল্ধে আলোচনা হইয়াংছল 
এবং সেই আংলাচনার উপর ভিত কারয়া তিনি 'বলিয়াছেন- 

51170 1065, 00৩ 7061 (010 100 1005 2 0০081610 51170, 
11061015010 ৬০151070৮8 002115177-7915/2551096]170 016 ৯০], 
11101355906 1176 9011 2101 01010 15 016 01817158010 70170191], 
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06169111901 011 ৫5 17. 1116 ৬০৫৪%12110 01111021101, ৮৬1761 
11৬7016৬215 02116 00 া)ও, 1 10 ॥ো। 0৬০1৮/116111110 10৬ 11 
58০1160 & 015০59৬৩1১৭ 180৮ ৬11] 1700 10076 0061651১৩11 ১৩৪- 
176 €)0116551001, 1 ৮151750 10 51170 1000 21৮677১5011 ৪1) 
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700৮ (1932) 1 20 017 0110 58176 0106 ৬107 7 1680৩15 
1 2 17917019010 ১৮101-1000 31158100518 ৮৬ 
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[১০০৫ 8174 10117781151 
00:0910 0111107581১ 12555, 21501011101 
1948, 1১926 104 


সৃতরাং কার মত হইতেছে জাবনদেবতা, বৈষবের দ্বৈত ও উপিষদের 
অন্বৈতের সমক্ধয়ে গঠিত । ১৮৬৩ সনে আচার্য সংনগতি কুমার চট্োপধা।য় 
মহাশয় মারাঠা বিশবাধিদযালয়ে জখবনদেবত। সম্বন্ধে বলেন-_ 

“1২217018905 155215055815 (0017086+6৫ ৪5 0০1069$ 
116 ৮৮011) ৯1১০ 0 5011111070817) 5100 50375 10 ০৩ 1:5750781 
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কাতর দ্বৈতাদ্বৈতের লীলাতে টি 


“ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ 
রুপ পেতে চায় রুপের মাঝারে ছাড়া 
অসাম চাহে সখমার 'নাঁবড় সঙ্গ 
সামা হতে চায় অসমের মাঝে হারা ।” 


কাঁব তাঁহার “আত্মপাঁরচয়” শখষ'ক নিবন্ধে বলিয়াছেন- আমার সমস্ত 
বাধা [বিপান্তকে ও আমার সমস্ত ভাঙ'চোরাকেও তানি নিয়তই গাঁথিয়। জহাঁড়য়া 
দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই ময়, আমার স্বাথ+ আমার প্রবৃত্তি, আমার 
জশবনকে ষে অথের মধো সঈমাবদ্ধ কাঁরতেছে, তানি বারে বারে সে সীমা 
ছন্ন কাঁয়া দিতেছেন- ভিন সংগভটর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা 
বপুৃপের সাহত, বিরাটের সাহত তাহাকে বুঝ করিয়া দিতেছেন।? ্‌ 


কাঁব-আত্মার সাহত জখবনদেবতার লগলা আগেই দানা বাঁধিয়া 
উাঠয়'ছে ; ঈমবর চিন্তার শুর হয় “খেয়া' কাব্য হইতে । এবং 'নৈবেদ্া 
হইতে ভ্ন্তবাদ কাঁবর রচনায় ফহয়। উঠিয়াছে। 


গুদ তাপ্ততল-গখাতমালা-গসতাধলতে ষে ঈ*বর ভাক্কর কথ। পাই, সোনার- 
তরগ, 61 গে তাহ। ছিল না। ভন্ব যেমন ভগবানের, ভগবান তেমনি 
ভন্কের এই ভাবধারাটি কাঁবর জখবনদেধতার মধ্যেও দেখিতে পাই-- 


“বেদনাদ-তণ গাঁহছে গান ওরে প্রাণ 

তোমার লাগ জাগেন ভগ্গবান। 

নিশীথে ঘন অন্ধকারে 

ডাকেন তোরে প্রেমাভসারে 

দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।” গণতাজাল। ৯৭ 
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এখানে দেখা ধার কবির ভাবনার পিছনে অখরণরণ রাধা মবাঁতর, 
(বিভব ঘটিয়াছে ।. 


| গদাবলশ-সাহত্তে। যে বেদন। ধানত হইয়াছে তাহা রাধা-কৃষের, শুধ 
নয়, জগতের সমশ্ত নর-নারদুর । পদাবলণ সাহতোর এ বেদনা রা 
ধ্7ানত হইয়াছে। পদাশঙ্পগ নাটোর বঙ্গমণও বহ্দাবল আর রবগঞ্দ্ুনাথের 
প্রেমনাটা রঙ্গমণ্ডয হইতেছে হাদবহ্দাবন । পদাধল-সাহত্োে মানাবকতার 
উপর দৈবী-চেতনা আরোপ কাঁরয় ধম*য়-সাংহতা পষাাহভ্ুস্ক করা হইয়াছে। 
[কু রবীম্দ্ুকাপ। সাহাঁতাক রবঈন্দুনাথের সংন্টি। অন্রাস্থার আশ্রয়ে 
রবগ্দুনাথের সংঞ্জনগ শান্তর কর্তইকেই কাব জখবনদেবতা হসাবে গ্রহণ 
কারয়াছেন। তিন বাঁঁয়াছেন- “আমার অস্তনি'হত যে সজনী শুক্র কথা 
৪] থয়াঁছ তাহাকে 'জীবনদেবতা' নাম দিয়া লাখয়াছলাম। “গুহ 
অস্তরম।' আত্মপরিচয় : প্রবন্ধ । 


এই জীবনদেবতাকে কাব [বিভিঃভাবে দোথিয়াছেন । সৃতরাং পদাবলণর 
লঙ্সাবাদের ৮পশ থাকিলেও তাহা কাঁৰর একাম্ুভাবেই নিজস্ব অনুভুতির 
ফল। 'উৎসগ'' কাবে। কাঁব জা বনদেবতাকে 'বাঁচপ্ররপে অনুভব কারয়াছেন। 
কাব কখনো কখনো তাহার জাীবনদেবতার সভার বাঁশি বাজাইবার ভার 
পাইয়।ছিন, আবার কথনে। প্রণয়ীরপে তীন কাবর বাতায়নতলে আটসয়া 
কাকে গান শনাইয়। গিয়াছেন,। আবার কখনো জীবনদেবতা কবিকে 
বড়-ভখষণ-রংপে দেখা দিয়াছেন । আবার কখনো এই জাবনদেবতা কবর 
স্ম:খে বিদেশশ সাপড়ের বেশে দেখা দপয়াছেন-_ 


“কেগো তুম ানদেশ৭ 
সাপ-খেলানো বাঁশি তোমার 
বাজানো সংর কি দেশখ।” গখাতমালা । ১০ 


অথবা 


তুষি যখন গান গাহিতে বল 
শব আমার ভরে ওঠে বুক ; 
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দই আখ মোর করে ছলছল 
[নমেষহারা চেয়ে তোমার মৃখ। গখতাজাল | ৭৮ 
আবার পূরবীতে আসিয়া এই জবনদেবতা লালাসাঙ্গনখ হইয়া দেখা 
[দয়াছেন-__ 
দুয়ার বাহরে যেমনে চাঁহবে 
মনে হল ধেন চিনি 
কবে, নির্পমা, ওগো প্রিয়তমা 
দিলে লীলা সাঙ্গনী।  পুরবণ | লখলাসাঙগনণ। 
“পারশেষে গ্রন্থে তুমি শীষ'ক কাঁবিতায়েও কাঁব জগবনদেবতার উল্লেখ 
কারয়াছেন। “সানাই' কাবাগ্রঞ্থের “বিপ্রব' ও শেষ অভিসার কাঁবতায় 
অ।বার লগলাসাঁঙ্গনীকে কাব স্মরণ কারয়াছেন-_ 
“এই তব শেষ আভসারে 
ধরণণর পারে, 
1মল ঘটায়ে দাও অজানার সাথে 
অন্হশন রাতে |? 
বহু সধণশ সমালোচক 'জগবনদেবতা' সম্বন্ধে (বিভিন্ন গ্রন্থে ও পল্ল- 
পান্রকায় আলোচনা করিয়াছেন এবং এখনো সেই আলোচনার অবসান 
ঘটে নাই 'জীবনদেবতা' সম্পকে আমাদের বন্তব্য হইতেছে-_ জাবন- 
দেবঠার সত্ত্বা মেটাফাঁজিক॥ল সত্ত্বা বা আধ্যাকত্মক সত্তা। এই সত্বাই 
কাব-দাশশীনক আনুষ রবীন্দ্রনাথকে পারচালত কারয়াছেন। জখবনদেবতা 
বাভন্ব রুপে দেখা "দয়া কাঁবকে লালাসহচর বা লালাসহচর? হিসাবে 
আহবান কাঁরয়'ছেন। এইখানেই আমরা পাই একট দ্বৈত সত্তার কথা। 
এই দ্বৈত সত্তার লখলা কোনো ধম্মশয়-চেতনা হইতে উদ্ধৃষ্ধ হয় নাই এবং 
কোনো তত্তুকথারও কথা বলে নাই । এই লখলাবাদ কবির নিজস্ব, 
কাঁবর আস্মাচস্তার ফল। তবে কাঁবর এই লগলাবাদ উপনিষদ ও বৈফব- 
সাহত্য-দশ'নের দ্বারা যে রসাসন্ত হইয়াছে তাহা কোনো মতেই অস্বাঁকার 
করা চলেনা । 





॥ সীমা ও অসীমতত্ব ॥ 


কাঁন তাঁহার 'জীবন-স্মণাত'তে বলিয়াছেন_ “আমার তো মনে হয়, 
আমার কাবা রচনার এই একাটি মাত পালা, সে পালার নাম দেওয়া যাইতে 
পারে সখমার মধে! অসখমের মিলন সাধনের পালা ।”" 

সাধক রবখন্দ্ুনাথ, উুপাঁনষাঁদক ববণন্দুনাথ আদ্বৈতবাদশ বা ত্রক্মবাদশ 
হইলেও কাব রবখন্দ্রনাথ দ্ৈতবাদগ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। কাঁবর নিকট স্রষ্টা 
ও স-্টি উভয়েই সতা, উভয়েই সমতুলা, কারণ, প্রচ্টা যিনি, তিনি তাহার 
সন্টর বাহরে নাই সাগ্টির মধোই আছেন । এ সম্বন্ধে [তান ১৯১৯৩ 
খ্টব্দের আগণ্ট মাসের “মডার্ণ রিভিউ" পত্িকাতে বলেন-_ 

ড/০. ৫150011) 1৬০ 9171709510৩ ০1151715 01) 1170103 
0111179 10৮6 (131515৯10৮2) 1717০ 95112010700 70 
[161১0181 09০0, 170111517 ঠো70 00181105,101615 0871100 06 
৬/01511] 017155 ৬৮০ 20710 09041109210 ১০০ 07070 ০811001 
৮০৩ 0৩৬০91101) 8111055 ৬৩ 77 00 820 017) 0186, 111৩ (৬০ 
81০ &51601১ 01 (188 0179 0০৫-1162৫+? 

“'মালাবকাশৃিমত" নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে অনুরূপ মশ্তবা 
কারয়াছেন-- 1106 0০0 91118 10 ৮৮179$6 179001৩0 “72৬80, 
111৩ 6161001 ৮৮০11711515 ০৬০] 0017)1011)0160 117 217 2 2051179110 
1001109 01 10৮৫. 7175 01160 08116 01 91712 2110 1791৬801 
£5 11৩ [06066 55101 01 0৩ 510118] 11) 0116 ৬500৫ 1০0৬6 
01 11191 200 ৬/০01021, 

এও সেই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। হর-পাঞফ্বতী, রাধা-কৃফ, সীমা-অসীম _ 
শুধু নামের রকমফের মাত। 

রবীন্দুনাথের সীমা ও অসামতত্তের মধে একাঁদকে যেমন রাধাকৃফ 
তত্তের প্রভাব আছে, অপর দিকে ঈশে।পাঁনবদেরও প্রভাব আছে। 
ঈশোপানিষদে সম। ও অসখমের উল্লেখ জাছে-_ বৃহদারপ্যক (81৪১।১৫ )। 
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*অল্ধং তমঃ প্রাবশাশু যেহাবদ্যামহপাসতে । ততো ভূয় ইব তে তমো 
ল উ 'বিদায়ং রতাঃ” অর্থাৎ যে লোক অনন্তকে বাদ দিয়া অস্তের উপাসনা 
করে সে অন্ধকারে ডোবে ; আর যে শুস্তকে বাদ 'দিয়। তানভের উপাসনা 
করে সে আরও বোশ অন্ধকারে ডোবে। এবং 'বান-- “বদাণ 'বদ্যাও 
বঙ্ছদ্বেদোভয়ং সহ আবদ্যয়া মৃতাং তাঁত্বা বিদায়াম-তমশুহতে |” ঈশ ১১ 
অর্থাৎ সেই অনশ্তের মধ্যে দিয়া মৃতুকে উত্তণ হয় আর অনস্তের মধ্যে 
পায় অমৃতকে। 


সমস্ত স:গ্টিই হইতেছে অসখম স্রষ্টার ; তাই আমরা উপনিষদে পাই 
“আনন্দরূপমতং যাদ্বভাঁতি” বাহ কিছ; দোঁখ তাহাই সেই আনন্দময় পরম 
ব্রন্দের রূপ । এবং এই আনন্দই হইতেছে 


“আনন্দ হেব খক্মানি ভূতান জায়ঙ্গে 
আনব্দেন জাতান জখ্বাস্ত আনন্দং প্রযাস্তঅগভসংাবশান্ত।" 
তৈন্তিরয়। ৩/৬ 


আনন্দ হইতে সমশ্ত জখতোর উদ্ভব, আনন্দ দ্ব।রাই জখবলোক জগবন 
ধারণ করে এবং আনন্দলোকেই পারণামষে জীব অন: প্রাবষ্ট হয়। কাজেই 
আনন্দ যেখানে, জাীবন সেখানে ; সংগ্টিও সেখানে । 


রাধা স্টরই প্রাতরূপ। শ্রটার লখলাময় প্রক'শ তাঁহার স্টির 
মধ্য; তেমন কুকের লালা প্রকাশ রাধার মধ্যে । উপনিষদে বলা 
হইয়াছে _তিনি_ “একোহহং বহহসযাং, আমি এক, আমি আবার বহ। 
সেই পরম “একা বহর মধাঁদরাই আপন সাঘ্টর মধধূর্য উপলব্ধ করতেছেন । 
উপংনবদে আরও বলা হইয়াছে__ এই ধা কিছু আছে' সবই রঙ্গ, আত্ম।ও 
ব্রহ্ধ এবং এই আক্ম। চতুস্পাৎ -“সবধাহ এতথ্রক্ষয়মাত্া রুহ্ধ সোহয়সাক্মা 
চতুস্পাং মান্ডুক্ 1২ 

কবও সেই কথাই বাঁলয়।ছেন -_ 


“যোদন তৃনি আপান ছিলে একা 
আপনাকে তে। হয়ান তোমার দেখা। 
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আম এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম 

লানো শনেো ফটল আলোর আনন্দ কুসুম 

আম এলেম, এল তোমার আগুণ ভরা আনন্দ 

আমি এলেম, তাইতো তুম এলে। 

আমার মুখ চেয়ে 

আমার পরশ পেলে 

আপন পরশ পেলে।” ( বলাকা; রবশন্দ্রনাথ )। 


ডঃ সব'পল্ল? রাধাকৃষ্ণজান, রবখন্দ্র-দর্শন সম্বন্ধে বলিয়াছেন- 

[1 19 016 5611-580110011110 01 016 61617121 ৬171018 09115 
11000 67015161706 1116 71171৬05601 বাতা 810 01)1185. 301 
11115110050 18৮6 ৫0910190017 16515180101) 1076 21011050105 
0 81705 90077175000 510 ১, 80172-711511)81, 
সীম। ও অনীম হইতেছে সষ্টি ও শ্রষ্টা। এ সম্বন্ধে কাব বাঁলয়।ছেন 

“সীমার মাঝে, অসাম তুমি, বাজাও আপন সর 
আমার মধো তোমার প্রকাশ তাইত এত মধুর ॥”" (গখতাজালি) 
'ধপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে 
গান্ধ সে চাহে ধপেরে রহিতে জুড়ে 
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে 
ছন্দ ফাঁরয়া ছংটে যেতে চায় সংরে। 
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ 
রুপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া 
অসীম সে চাহে সামার 'নাবড় সঙ্গ 
সীমা চায় হতে অসমের মাঝে হারা । (এ) 
অথবা 
“তাইত তুমি রাজার রাজ হয়ে 
তবু জামার হৃদয় লাগ 
ফর কত মনোহরণ বেশে ।” ( রবীন্দ্রনাথ ।) 
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প্লাধা কফের জন্য এবং কৃফ রাধার জন্য এমনিভাবে ঘুরিয়াছেন এবং 
'“মরণে জখবনে জনমে জনমে 
প্রাণ নাথ হৈও তামি।" ৃ (চণ্ডনদাস।) 
ইহার মধ্যে দিয়াই হইয়াছে সগমা ও অসখমের মিলন । 


কাঁবর সীমা ও অসমের মিলনের প্রকাশ ঘাটয়াছে দুই ভাবে-_ 
একাঁটি অহং সত্তার মধ) "দিয়া, অপরাট হইতেছে বিশ্বসত্ায় সঙ্গে অহং 
সত্তাকে একণভূত কাঁরয়া বিশ্বের রূপ দর্শনের মধ্যে । একেই বলা যাইতে 
পারে_ “আমি ও তুমি।” 
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“আম ও তুম'র সংস্টি হইয়াছে দ্বৈতাক্বৈতবাদের মূল 'ভিতিতে। এই 
ন্বৈতান্বৈতবাদ উপাঁনযদেও আছে, বৈফব-পদাবপণতেও আছে - 
''লোহকাময়ত । বহুস]ং প্রজায্েয়েতি। মতপোহতপ্যত । 
স তপন্গ্তবা ইং সর্+সসজৎ | যাঁদদং কিং চ। স তৎসক্টা ॥। 
তৈশ্তরগয় উপনিষদ ২৬ 
শৃনাবাদ ও মায়াবাদের িবরৃণ্ধে প্রথম বৈফবেরা বিরুগ্ধাচরণ করিয়া 
বলেন--এই যে বাস্তব জগং- ইহা একেবারে অথহখন নহে, মিথ্যা নহে, 
মারাশ্রত নহে । সাঞ্টকত 'মায়াবণ' নহেন। তাঁহার সৃষ্টি তাঁহার বিলাস 
[বভূতি--'তদ্বিভূঁতিভূতং জগদাঁপ পরমাঘথিকমেবোতি জ্ঞায়তে ।” 
প্রাক-বৈফব যাগ ভান্তর সঙ্গে ভগবানের সম্পক ছল অনারূপ। ভন্ত 
ও ভগবানের মধ্যে প্রশীতির সমপক 'ছিল না। সেখানে ছিল সম্ভ্রম, ভয়। 
মান: ভগবানকে আপনার জন আত্মার আত্মীয় বালয়। কল্পনা কাঁরিতে সাহসণ 
হন নাই। এই প্রীতির সম্পক“ বিশেষভাবে বৈফবেরা ঘেষণা করেন। 
তাঁহাদের মতে ভগবান: শ্রেয়' আবার তান 'প্রেয়' ॥ উপানষদে এই মতবাদ 
আছে - তদেতৎত প্রেয়ঃ পৃতাৎ প্রেয়ো [বভ্তাং প্রেয়োহন্যম্মাত, সব্ব'স্মাদভ্তরতরং 
বদয়মাত্ম! |" বৃহদারণ/কোপানষদ । ১/৪ ৮ এই আত্মতত্ত পুত হইতে 'প্রিয়তর, 
1বন্ত হইতে 'প্রয়তর, অপর সকল হইতেই 'প্রয়তর, কারণ এই যে আত্মা, ইনি 
অশুরাজা। সতরাং ভগবানকে পপ্রয়ভাবেই উপাসনা করা কত'ব্য। 
বৈফব-্দুম্টিতে ভগবান: প্রেমময়, এবং প্রেম মহামলাবান:। ভবভূতি এই 
প্রেম সম্বল্থে বলিয়াছেন, প্রেম মানব-সম্প্রদায়ের এমাঁন একাঁট অনুভূতির বঙন্তু, 
বাহাকে সম্যক উপলব্থি কারতে পারিলে জীবনের ক্ষোভ ও অপ.ণতাকে জয় 
কারতে পারা বায়--“অদ্বৈতং সুখ-দঃখয়োবনৃগৃণং সবাস্ববন্থাস ব 
দাঁবশ্রামে হদয়সা ব জরসা সাম্মল্লাহায়েরসঃ কলেনাবরণাতোয়।ং পাঁরিদতে বং 
সেহসায়ে শ্থিতং ভদ্ুং প্রেম সুমানৃয্যসা) কখমপোকং হি তত প্রাপ্রাতে |” 
উত্তররামচারিত / ১ম অন্ক। 
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রূপ গোস্বামী তাঁহার উজ্জল নাঁলমাপ গ্র্ছে প্রেম সম্বন্ধে বাঙয়াছেন_- 
“সর্বখ। ধ্বংসরাহতং সত্যাপি ধ্বসংকারণে 
যঞ্ভাববন্ধনং মৃনোঃ স প্রেমা পারকণতিতঃ” 

এই প্রেম সম্পকে ববধজ্দ্ুনাথ বলিয়াছেন-_ 


“ভালবাসাহখন বজ্ধনহণন শূন্য স্বাধণনতা নারীর পক্ষে আত ভল্লানক |” 
সমাজ | প্রাশ্চাতা প্রতণচা 


রাধা প্রেম-পাগাঁলনগ। প্রিয়তম কৃষের নাম জপ করিতে- “অনুখন 
মাধব সোঙারতে সোঙারতে সুন্দরী তেল মাধাই ৷” দ্বৈত অদ্বৈত হইয়া 
পাঁড়লেন অবা আম ও তুম এক হইয়া গেলেন। প্রেমের এমনই মাহমা 
যে বাহাকে ভাগবাসেন তাঁহার কোন দোষ দোঁখতে পান না-- 


“দোষা আপ "প্রয়তমসা গুণা যতঃ সহঃ 

তদ্দন্ত-কষ্ট শতমপ্যমতায়তে বং 

তদ্দঃখলেশকাঁণকাপি ধতো ন সহ্যা 

তাগ্জবাত্মদেহমপপি ধং ন 'বিহাতুমণঙ্টে 

যোহসম্অপ্যপৃপমঃ মাহ-মান সচ্চেঃ 

প্রত্যায় বতানুপদং সহসা 'প্রয়স্য 

প্রেমা স এব।” প্রেম-সম্পৃট / বিশ্বনাথ চত্তবনতগ | 


তাই রাধ। কৃফের দোষ-তুটির কোনো বিচার করেন নাই, পক্ষান্তরে 
বাঁলয়াছেন__ 


- “বধ তোমার গরবে গরাঁবপথ হাম | 
রূপসধ তোমার রূপে 1” | ( জ্ঞানদাস ) 


' ঝবপন্দ্নাথ ভারাবাসা সম্পকে" নক কারয়াছেন--“গালঝসা অর্থে 
গজের হহা কিছু ভাল তাহাই সমপ্পণ করা, অনাক্কে রনের সর্বাপেক্ষা ভাল 
জাগায় হ্থপন করা?” আচলিত সংগ্রহ | মলের বাগান বাড়ী । 
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ধহনারণাকো পাঁনবদে বল! হইয়াছে 
“্ষথ। প্রিরয়া স্ীয়া সস্পারতবন্ধে। 
“নম বাছাং কিন বেদ নাষ্তবষ্জেবমেবালাং 
পুরুষঃ প্রাজেনাত্বা সম্পারজ্ধন্তো 
ন বাহং িণুন বেদ নাস্ুরং 
তত্তা অসোতদাপ্তকামমাত্ম।কামম কামং 
রূপং শোকান্তরম।” 81৩ / ২৯ 
অথাং [প্রয় স্মখর দ্বারা আলঙ্গিত পুরুষের যেমন বাহ) ৰা আশুর 
কোনো ভেদজ্ঞা।ন থাকে না, তেমনি প্রাজ আত্মার দ্বারা আলাঙ্গত পরমাস্মারও 
যাহা বা জান্তর কোনো ভেদজ্ঞান থাকে না। এই অবস্থায় কামনার যেমন চরম 
প্রাপ্ত, তেমান আবার সব'কামনার পারসমাপ্ত । রায় রামানন্দও তাহাই 
বালয়াছেন-_ | 
“না সো রমণ না হাম রমণখ 
দণহ- মন মনোভাব পেশল জানি।” 


রসময় পরম পুরুষই হইতেছেন ধ*বব্রদ্গ।ণ্ডের সুষ্টিকত। সংগ্টি- 
কত'র স:ষ্টিও মনোরম । রহসাময়ের সষ্টিও রহস্যময়। রসময় অথণ্ড, 
সংছ্টি যেন খণ্ড ও অখণ্ড বা অসণম ও সসশম--এই দুইয়ের চাঁলয়াছে 
লগলা । খণ্ড কি সতাই খণ্ড বা অংশ [বশেষ ? এই সত) উপলাব্ধ কাঁরতে 
হইলে চাই সংজনদ-্ট, প্রজ্ঞাদান্টি। সক্ষমদৃপ্টি দিয়া বিচার করলে দোখব 
যে খন্ডের মধ্যেও অথণ্ড আছে। যেমন বজকে মনে হইবে খণ্ড, কিচ্তু 
গ্রজাদ-ষ্টি দিয়া দোখলে দেখা বাইবে যে একাঁটি অথণ্ডত্ব বা সমগ্রুতা আছে। 
বখজ হইতে অধ্কৃর, অঞ্কুর হইতে পল্লব, শাখা-প্রশাখা, তাহা হইতে ফুল, 
ফৃল হইতে ফল এবং ফল হইতে আবার বণজ ; বক্ষজীবনের অথস্ডত্ 
রাহয়াছে এ বীজে । মানব জীবন সম্বধে ঠিক এ কথাই প্রযোজ্য। এই 
চরম সতাটি রধখল্নাথ উপলাহ্ধ কারয়াছেন। তিনি বালয়াছেন-_ “আম 
বেশ বৃকতে পারাঁছ, আম ক্রমশঃ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামজস্; 
স্থাপন করতে পায়ব । আমার সুখ, দহখ, শক্ত বাহির বিশ্বাস, আচরণ, 
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সমস্ত [মালয়ে জশবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব । জীবনের সমশ্ত সংখ 
দৃঃখকে যখন বাচ্ছ্ন ক্ষাণকভাবে অনৃভব কার, তখন আমাদের 'ভিতরকার 
এই অনস্ত সজন রহস্য ঠিক বৃঝতে পারিনেঃ প্রতোক কথাট বানান করে 
পড়তে হলে যেমন সমস্ত পদটার অথ” এবং ভাবের এঁক্য বোঝা যায় না, কিন্তু 
[নজের ভিতরকায় এই সজ্যমান অনস্ত [বশ্বচরাচয়ের সঙ্গে নিজের যোগ 
উপলাব্ধ কার, বঝতে পার, যেমন গ্রহ, নক্ষাণ, চন্দ্র, সংয* জহলতে জহলতে 
ঘৃরতে ঘ:রতে চিরকাল ধরে তৈরগ হয়ে উঠবে, আমার ভিতর তেমানি অনাদি- 
কাল ধরে একটা সজন চলছে * * * জের প্রবহমান জথবনটাকে যখন 
1নজের বাইরে অন্তরে দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দোখ, তখন জখবনের সমন 
দঃখগীল একটা বৃহৎ আনন্দ-সতের মধ্যে গ্রাথত দেখতে পাই আম আছি, 
এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই আর সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসণম 
জগতের একট অণু পরমাণ্‌ও থাকতে পারে না, আমার আত্মখয়ের সঙ্গে 
আমার যে যোগ, এই সুন্দর শরৎ প্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছুমাত্র কম 
ঘানষ্ঞ যোগ নয়--এই জন)ই এই জ্যোতিময় শুন্য আমার অন্তরাত্বাকে তার 
[নজের মধ্যে এমন করে পারব্যাপ্ত করে নেয়। 


রবখন্দ্রনাথের 'ব*বন্ধ-বোধের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে একাঁটি পৃণের 
আদশ। বিশবজগবনের সমগ্রতার মধ্য দয়া যে দেবতা (নিজেকে প্রকাশ 
কারতেছেন ?তানই বি*বদেবতা। এই ীবধবদেবতাই হইতেছেন কাঁবর 
''তুমি” । এই বিষ্বদেবতা আবার বিশেষ বাক্তিসত্তার মধ) দিয়া প্রকাঁশত 
হইতেছেন-_“আম” [হসাবে। 17176 26116107701 1৮০1) গ্রন্থে তিনি 
বালয়াছেন-_ 
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রাধা যেমন একায্বাবোধ কারয়াছেন, ঠিক তেমাঁন কাব "তুমি কে অস্তরের 
মধো বসাইয়৷ এক কাঁরয়াছেন-_ 

তোমারে হদয়ে করিয়া আসখন 

সুখে গহকোণে ধনমানহখন 

ক্ষাপার মত আজ 1চরাঁদন 

উদাসীন আনমনা। পুরস্কার / সোনারতরণ। 


এই পান্টি-তত্তে “তুমি ও আমি”র ভূমিকাটি কি? তুমি হইতেছেন 
“যল্ম৭” এবং 'আম'-- ন্ট । কবির জখবন-বখপার সপ্তত্পুর মধ্যে ঝংকার 
তাঁলতেছেন, কাঁবর সেই অন্তর্যাম পুরুষ-- তুমি-_ 
' আম কিগো বাঁণ। বল্ম তোমার, 
বাধায় পণীড়য়া হৃদয়ের ভার 
মৃচ্ছ'না ভরে গীত-ঝঞ্কার 
ধ্যান মম'মাষে 2" অভর্ধামণ | চিল্লা । 
অথবা, কবর অব্য ধেন একাট মাটির প্রদীপ, অন্ধামণ আলে। জবালিতেছেন 
আরাতর জন্য 
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“জেবলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার 

কারবার প্‌জা কোন গেখতার 

রহসা-ঘেরা অসীম আঁধার . - . . 
মহামান্দর তলে ? অন্তধামধ | চিন্া। 


যান একদা কাঁবর মানসণ ছিলেন, তান দেখা দেন অন্ধণামশর-পে, আবার 
জশবন দেবতা রূপে দেখা দয়া বিদ্বদেবতায় রপাস্তারত হইয়াছেন-_ 
“ছাড় কৌতুক নিতানৃতন 
জখবনের শেষে কগ নৃতন বেশে 
দেখা দিষে মোরে আয়। 
[চরাদবসের মমে'র বাথা 
শাতজনমের 1চর সফলতা 
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা 
আমার 'বধ্বর্‌প৭1” এ 


গোৌড়গয় বৈফবদের ধারণ! যে জণবের মধ্যে রহিয়াছে একটি “তটচ্ছ-ভাব"”, 
এবং এই ভাবাঁট সগমা অসমের মধ্যখানে দাঁড়াইয়া খশজতেছে একটি 
“পমশ্রণ' এই জনাই মানুষ হইতেছে 011106-111110106 ০6108, এই 
তটম্ছ লক্ষণের জন্যই জীবের ভিতরে আছে অসাম প্রেমাস্পদের জন্য প্রেমের 
অনাদ অনস্ত আকুতি । কাঁবর বান্তগত 'আম' উদ্ধ'লোকের “আমত্ে” 
দাঁড়াইয়া সবদা সেই তুমি রূপণী বিশ্বদেবতার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য 
ছংটিয় চাঁলয়াছে_ অনাদকাল হইতে । তাই কাঁব বাঁলয়াছেন-_ 
“জান জান কোন আদিকাল হতে 
ভাসালে আমারে জণবনের স্রোতে, 
সহসা হে প্রর়,। কত গৃহ পথে 
রেখে গেছ প্রাণে কত হরষণ।” গাতাঞজাল | ২১ 


তাই সেই 'আম'র গুভাবে কবির 'আম' জাগয়া উঠে, অবান্ত তখন হর 
ব্য অসাড়ের বুকে জাগে চণ্লতা-_ 
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“তিমি মোয়ে ও বে অবান্ধের অধ্যাত আসম্বাসে আলেো। উঠে জলে 
অসাড়ের সাড়া জাগে নিম্চল তৃবার গলে আসে নৃত্য বল-রোলে ৷” 


কাব 'খেলা' কাবতায় বাঁলয়াছেন-__ 
“ সন্ধ্যাবেলায় এ কোন খেলায় 
করলে [নমল্ণ 
ওগে। খেলার সাথখ। 
হুঠ]ং কেন চমকে তোলে শণ্য এ প্রাঙ্গণ 
রঙশন শিখার বাতি । পৃরবখ। 


কাবর এই 'তাম' 16রাঁদনই কাঁবকে ডাঁকয়াছেন, 1চরাঁদনই ঘরের বাহর 
কারয়াছেন, [দিশাহারা ক্ষ্যাপার মতই বাগ্া করাইয়াছেন, কাব সেই “তুম"কে 
প্রশ্ন কারয়াছেন" 
“আমার কা!ছ ক চাও তুমি ওগো খেলার গরু 
কেমন খেলার ধারা । 
চ1ও ক তাম যেমন করে হলো দিনের শর 
তেমান হবে সারা)? পুরবণ ; খেলা । 


খেলার জন্যে ডাকা, নিমন্ধণ করাই হইতেছে অভিসার যাতা। এই 
আভসার শুধ্‌ যে পাঁপমা রাতে বা শারদ প্রাতে, তাহা নয় ঝড়ের রাতেও 
আজি ঝড়ের রাতে তোমার আঁভসা।র 
পরাপ-সখা বল্ধৃহে আমার 1” ২০ / গীতা গ্াল। 
যগষুগান্তর ধারয়া চালয়াছে এই লীলা-_ 


“আমার মিলন লাগ তুম 
আসছ কবে থেকে। 
তোমার চন্দ্র সব তোমায় 
রাখবে কোথায় ঢেকে” ৩৪ / গণতাজাল। 


অথবা 
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পুরাণো আবাস ছেড়ে বাই বে 
মনে ভেবে মার কী জান কি হবে, 
নৃতনের মাঝে তৃমি পুরাতন 
সে কথা যে ভূলে বাই। ৩ / গাঁতাঞ্জলি। 


[নিজের মুখ দোখতে হইলে যেমন প্রয়োজন হয় আয়নার, তেমান 
লীলাময়ের সৃষ্টি রূপ মাধুর্য আস্বাদনে দরকার হয় কাঁবর-- 
“আমার মাঝে তোমার লখলা হবে 
তাইতো আম এসোছি এই ভবে ।” ১৩০ গণতাঞজাল। 


৯৫ ৯ টু 


“তোমার লগলা হযে এ প্রাণ ভরে 

এ সংসারে রেখেছ তাই ধরে 

রইব বাঁধা তোমার বাহৃর ডোরে 

বাঁধন আমার সেইটুকু থাক বাক 

তোমায় আমার প্রভু করে রা'খি।” গাতাঙাল 


কাঁবর “রাজা নাটকে এই দ:ষ্টি-ভাঁঙ্গাঁট আছে । সেখানেও আমরা শুধু 
“আমরা” নই, সেখানেও আমরা রাজারই "দ্ধতায়। নিজের খণ্ডর-পকে 
দোঁখতে পাই নিজেদের আয়নার মধ্ কিন্ত অখপ্ডরপ দোখতে হইলে সেই 
আয়নায় হইবে না 


রাজা-+ানজের আয়নায় দেখা বায় না, ছেট হয়ে বায়। আমার চিত্তের মধ্যে 
যাঁদ দেখতে পাও ত দেখবে সে কত বড়। আমার হদয় তাম যে 
আমার ছ্িতীর তুমি কি সেখানে তুমি” 
রাগ'র এই রূপলাবপ্য ইহ! রাণণীর নিশ্চয় কিছুই নয়, ইহাও রাজারই 
প্রাতচ্ছাব। রাণণর ভিতর দিয়া রাজ! নিজ-রূপ প্রত)ক্ষ করিতেছেন। 
সংদর্শনা-__ তুমি সুন্দর নও প্রভু' সুন্দর নও, তুমি অনপম। 
রাঞজা-_ তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে। 
সংদর্শনা- যাঁদ থাকেত সেও অনুপম । আমার মধো। তোমার প্রেম আছে, 
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সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রুপ 
আপান দেখতে পাও সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার 
রাণ) যে শুধু রাজ্জার প্রেমে সাথক হইয়া উঠিয়াছে তাহা নহে, 
রাজাও রাশখর প্রেমের জন্য আকুল এবং রাণণর মধ্য দিয়া আয্মোপলব্ধির 
জন্য রাজা জাগেই পথে বাহর হইয়া পাঁড়য়াছেন। 
সংদর্শনা--তার পণট।ই পইল-- পথে বের করলে তবে ছাড়লে । মিলন 
হলে এই কথাটিত তাকে বলশ যে আমই এসোছি, তোমার আসার অপেক্ষা 
কারান। বঙলপব চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসোঁছি কঠিন পথ ভাঙতে 
ভাঙতে এসোছ। এ গব আম ছাড়ব না। 
সংরঙ্গমা- কিশ্তু সে গর ভোমার টিকবে না, সেষে তোমারও আগে 
এসোছিল, নইলে তোমাকে বের করে কার সাধ্য) 


'রাজ।' নাটকেও দেথিতে পাই সেই আম ও তাঁম'কে কাঁবর কাব্যের আম ও 
তুমির মত দ্বৈত অদ্বৈত একাকার হইয়া গিয়াছে । সেই রসময় তুম তাঁহার 
অপুর সষ্টির সৌল্দ্যরস পান কাঁরতেছেন কাঁবর রসনা দয়া । অলখমে 
সঙ্গগত অনাহত, এবং অসমের সঙ্গীত সেই রসময় অসখম পুর্ষ শ্রবণ 
কারতেছেন সসখম কাবর বশণাতে, সংরেতে । কাঁব বাঁলয়াছেন-- 
“অসম 'বাঁন তান স্বয়ং করেছেন সাধন 
মানুষের সামানায় 
তাকেই বাল 'আম' 


কাঁবর শহং তাঁহার খাঁণডত মানব-সত্তায় অথস্ড অসখমের অহংকার, সতরাং 
কবির 'অহং' দ:ছ্ট “অসীম অহং, এরই দ-স্টি-_ 

“চেতনার রঙে পান্না হল সবৃজ 

চুনি উঠল রাঙা হয়ে। 


০ ০ ১ খ্ 
গোলাপের দকে চেয়ে বললুম সুন্দর 
সুন্দর হল সে 


তুমি বলবে, এ যে তত কথা, 


[ ২১৯ ] 


এ কাঁবর বাণী নয় 
আম বলব, এ সতা 
তাই এ কাব্য 


কাবর এই সত) বৈজ্ঞানিকের সত নয়, দ্ুষ্টার সতা, কবির কাব্যিক সত্য 
এবং ইহা কাঁবর একান্ত নিজস্ব । তাহার এই সত্য কোনো তত্ত-কথার 
আওতায় পড়েনা_ “একে বলোনা তত ॥” ইহাই প্রজ্ঞাদ্‌ছ্টি, কাঁবমানসের 
“ভাব-প্রজ্ঞা? | 


সপ (0 


বিশ্বরূপ 


“সব্ব খঞ্বিদং বন্ধ তল্জল।নখাতি” বিজ্বে যে কিছ [বরাজমান সবই সেই 
বক্ষ । উপানযদে আরও বলা হইরাছে-_ “'ঈশাবাস্যামদং সবং বখাকংচ 
জাতাৎ জগৎ" ঈষা ১। এই জগতের যাহা কিছু পাঁরবতনশশল, সমশ্তই 
সেই ঈম্বরর-প আবাস দয় আচ্ছাঁদত । ইহাকেই বলা হয়-_ “সধ্বে*বির- 
বাদ।”, বেদে এই মতবাদ প্রাতাণ্ঠিত হইয়াছে একাঁটি ববত“নের মধ্য দিয়া । 
বোঁদক যুগে প্রথম সব দেবতারই সমান সমাদর ছিল, 'কিস্তু ধখরে ধারে 
এ বুগের মৃন-খাঁষরা সকল দেবতাকে সমচক্ষে দেখা হইতে বিরত থাকেন। 
এবং কোনো একাটি ঠাবশেষ দেবতার উপর শ্রেন্টত্ব আরোপ করেন এবং 
তাঁহারই উপরেই বিশেষ কত'বাগুলি আরোপ হইতে থাকে, এই ভাবেই 
তাঁহাকে সম্ব'শান্তমান কাঁরয়া তোলা হয়। তান সাঞ্টকর্তা, তবুও 
তাহার বাস এই মতে নহে, স্বগরাজ্যে- ইহাই ছিল সেই যুগের ধারণা 
বা কম্পনা। এ যেন রাজা ও প্রজা । রাজ। থাকেন রাজ প্রাসাদে এবং 
প্রজারা থাকেন পণ কুঁটিরে, ঈম্বর মত'লোকে বিরাজ করেন না, কারণ 
মত'লে।কে রাহয়াছে_ পাপ, তাপ, বেদনাবার। তান এই সমগ্র 
উদ্ধেশ। কালক্রমে এই 'চস্তাধারার পাঁরবত'ন হইতে শুরু করে। এবং 
ইহ! পরিকা্পত হইল যে শ্রন্টা সংচ্টির সঙ্গে জাঁড়ত। তাঁহার অবন্থান__ 
জলে, গুলে, অন্রণীক্ষে-- “ষে। দেবাং দ্বৌ যোহসপ যো 'বশ্বং ভুবনমাববেশ? 
ব ওষধাঁধ যো বনস্পাতষ্‌ তস্মে দেবায় নমো নমঃ । 
ম্বৈতা*বতরোপানিষৎ ২/১৭ 
অর্থাৎ যে দেবতা আগতে, (যান জলে, 'যাঁন সকল ভুবনে প্রবেশ 
কারয়াছেন, বান ওবাধিতে' যান বনস্পাতিতে সেই দেবতাকে নমস্কার 
কাঁর। বৈদিক ধৃগের শেষের দিকে এই মতবাদের স্রপাত হয় এবং 
উপানষাদক ধৃগে তাহাই দানা বাঁধিয়া উঠে । 
উপানবদের হ্যানশ্ধারলা রবীল্দ্ুনাথে দোৌখতে পাই । সব্বেশ্বরবাদ 
রবখল্দুদশনের 'ভাত্ত ৷ কাব ইহাই উপলাক কাঁরয়াছেন-_ ভগ্গবান সর্বভুতে; 
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(তান তাঁহার সূষ্টির মধ্যেই বিরাজমান ; তান লখলামর ; ছড়া টিন 
তাঁহার লীলা প্রকাশিত। তাই দৌঁখ প্রকার সৌন্দর্য, রবশল্দ-সাহত্যে 
অনুপমভাবে রূপায়ত হইয়াছে । 


কাব, ভগবান ও ভালবাসার ব্যাখ্যা কারতে গিয়া বাঁলয়াছেন-- 
“আমরা যাহাকে ভালোব।সি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনব্ডের পাঁরিচয় 
পাই। এমন কি জীষের মধ্যে অনম্তকে অনুভব করার অনা-নাম ভালোবাসা 
পকাঁতির মধ্যে অন:ভব করার নাম সৌন্দঘ'-সন্ভোগ 1 সমন বৈফব ধমের 
সম্পকের মধ্যে এই গভগর তত্রুটি নাহত আছে। বৈফবশ্ধর্ম পাথবশর 
সমন প্রেম-সম্পকের মধ্যে ঈম্বরকে অন-ভব কারবার চেষ্টা কারয়াছে।” 
মন:যা / পণুভূত | | 


ঈশ্বরকে “ সবভুতের"' মধে) অনুড়তি কর বৈফবধর্ম গ্রহণ কারয়াছে- 
উপাঁনধদ তথা বেদ হইতে । রবীন্দ্রনাথ আরও বাঁলয়াছেন_ ৮৮1) | 
1099৮ ০80৮ 11707 01656 029, হা 5520775 00 276 01781 ॥100115- 
০/0900519 ] 001109/6 0116 17810) 0 71 ৬০৫০ 87096530015 ৪1৫ 
/25 1105, 17৩0 0% 0116 01001081515 ৬10 15 50225901091) ০01 
21 10121177051 06%0174- 1105 ৮0170010106 22511267115 0100$ 
181101776 17758৬১ 10) 075 01151501211) 01606 50৫06) ৪৬৩৩) 
০91 5104783 08051076 ৩10706110 895001155 91078 05 11776 
০6 0000170 (1965, 1১০ 96705 101161117659 ০0 1176 01921 
5017761 70015 015 561017 50100155 00171110 06 ৫5৮৮ ৬511 
০01 20101) 77101111176, 1601 109 12170 510 06 11116790501 
৪ 16158351৩ ০017019917897791580- 715 61181010121 08 92. 


এই কথ।ই আবার অনার বাঁলয়াছেন_- “আমি যখন সেই দিনগুলির পানে 
1ফরে দেখি আমার মনে হয় অজ্ঞাতে আমি আমার বৈদিক প্রবেপ:রুষের 
 দাশিত পথ অনহসরণ.করোছি এবং গ্রণঙ্গের আকাশের আতি দরের লনা 
ইঙ্গত আমাকে প্রেরণ! দিয়েছে” 


[] ২২২ 


এই ভাবটিকে কবি বিভি্ সনয়ে বিভিত্র কাব্যে বিভিতরর্পে প্রকাশ 
কারয়াছেন। | | 
ভগবান. “এক' আবার তান বহু! একোহহং £ বহুস্যাং । অথবা 
রূপং »ুপং প্রাতিরপং সো বভুব 
তদসা রূপং প্রা তচক্ষণায় |” (বহদারণাকোপনিষৎ) ২/৫১৯ 


রবখন্দ্রনাথের "চল্লা' কাব্যে এ ভাবের প্রততফলন দোখ - 
“জগাততির মাঝে কত বাচতে তুম হে 
তাম বচিতরপিণণ 
অযধুত আলোকে ঝলাসছ নল গগনে, 
আকুল পলকে উলাসছ ফহলকাননে 
দ)লেক ভূলোক বিলাসছ চলচরণে 
তুমি চণ্টলগামন৭? চিতা? চিত্রা 


বাহরে তান [নিতা লীলাষয়গ প্রকুত, তিনি আবার অন্তরে প্রাণের 
মানব। অথ'।ৎ অগ্তরে যাঁহাকে দোখিতেছেন। বিশব-প্রকাতির মধ্যেও কাব 
তাঁহাকেই অবলোকন করিতেছেন 
“আমার প্রাতণর মান্য আছে প্রাণে 
তাই হেরি তায় সকলখানে। 
আছে যে নয়ন তারায় আলোক ধারায় 
তাই না হারায় 
ওগো তাই দোঁখ তায যেথায় সেথায় 
তাকাই আম ফোদক পানে ।'' অরপেরতন । বাউলের গান । 


কাবর এই গালের গঙ্গে তলনীয় _ 
“্ছাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মৃতি 
যাহা যাহা লে স্ফংরে তাহা ইস্ট মতি" 
. চৈতন্যচারতামৃত ! কৃষদাস। 


বুনি 
তুঃ. . শ্জং জং পলোঞমি দিসং পরও লিবৃথ বব দণসসে 
ততো তুহ পতিমা পড়িবাডিং বহই বব সঅনং 
দিসাঅকং |” হাল । গাথাসপগ্তশতগ। 


তঃ আম বেমান কাঁরয়া চাই, 
আম যেমনি করিয়া গাই 
বেদনাবহণন ওই হাঁস মুখ 
সমানে দোখতে পাই 0৮ মানসণ 


অরপরতন নাটকের ভুমিকায় কাব বাঁলয়াছেন_- “যে প্রভু সকল 

দেশে, সকল কালে, সকল রাগে, আপন অস্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলাব্ধি 
করা যায়-- এ নাটকে তাহাই বাঁণত হইয়াছে 1” যান নিজেকে এমনভাবে 
সব'হ প্রাতান্চত কাঁরয়ছেন, তাঁহাকে উপলা্ধ কাঁরতে পারিলে “দর” নিকট 
হয় 'পর' “আপন” হয় 

“তোমারে জানলে নাহি কেহ পর, 

নাহ কোনো মানা, নাহ কোনো ডর; 

সবার মিলায়ে তাম জাগিতেছ, 

দেখা যেন সদা পাই। 

দূরকে কারলে নিকট, বন্ধু 

প্রকে কফাঁরলে ভাই ।” গাঁতাঞ্গাল | ৩ 


কাবর এই দণঙ্টভীঙ্গ উপাঁনষদের রসে 'নিষস্ব-- “স এবাধস্তাৎ স 
পন্চাৎ স পুরন্তাৎ দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ' ছান্দোগা | ৭/ ২৫ / ১ 


তান বন্ধ বরাজিত ৮ * এই যে সম্মুখে এই যে পান্বে, 
এই যে. ধন" | পঃ 89 | রবখন্দ্ুরচনাবলণ / ১৩ 


“গৃরহ" নাটকায় এই কথাটি তান দাদাঠাকুরের মুখে স্পন্ট কাঁরয়া দিয়া 
বাঁলয়াছেন-_“1যনি সব জায়গায় আপাদি ধরা দিয়ে বসে আছেন, তাকে একটা 
জায়গার ধরতে গেলে তাকে হারাতে হয়” গুরু পঃও ১৫১ র। র১৩ 
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সেই পরম-সত্তাকে কাব 'বাছন্নরূপে বিডিন্রভাবে উপলাহ্ধ কারবার 

চৈষ্টা কারয়াছেন। “বলাকা” ক!ব্যে কাব তাঁহাকে “চলা” বাঁলয়া 
সি ক'রিয়াছেন-_ 

“ছে বয়াতি নদ 

' অদ-শা নিঃশব্দ তব জল 

চলে নিরবধি ।” 
[তিনি একাধারে চণল ও অচগুল। বান সব্ত ব্যাপ্ত, তান চপল কেন? 
কারপ তিনি শুধু সংষ্টি বা শ্থিতির মধেই সণমাবঞ্ধ নহেন, তান প্রলয়ের 
মধ্যে, ধসের মধ্যেও বিরাজমান । বান “শব” তিনিই আবার ভয়ঙ্কর, 
রুদ্র । তাই তান ভাঙেন আবার নিজের হাতে গড়েন 

বাঁধন হে'ড়ার সাধন তাহার, 

স-ণ্টি তাহার খেলা 

দসহার মতো। ভেঙেচুরে দেয় 

[চরাভ্যাসের মেলা । 

মৃলাহশীনের সোনা কারবার 

পরশপাথর হাতে আছে তার 

তাইতো প্রাচীন সপ্চিত ধনে 

উদ্ধত অবহেলা” বোধন ! মহয়া। 


এমন তাহার খেলা । শীতের শেষে বসন্তের আগমনে গাছের জাঁণ- 
পতাগলি ঝড়াইয়া ফেলেন_ নব পুষ্প মঞ্জরীতে ভুষত করার জধন)। 
[তান মাঘের বৃকে সকৌতুকে লৃকোচার খেলেন। তাই [তান মারাবী-_ 
“নত কালের মায়াবী আসছে নব পিচ দিতে। 
নবখন রূপের অপরুপ জাদ্‌ আনবে সে ধরণাঁতে 
লক্ষণ দান নিমেষে উঞ্জাড় 
নিভয়মনে দূরে দেয় পাড় 
নব সেজে চাছে লে কিরে জর করে নত” 


মহুয়া বোধন 


[ ২২৫৪ ] 


হৃগের পর বৃগ খতুচকের যে আবত'ন চাঁলগ়াছে তাহাও এই নটরাজের 
মতাছন্দ-গাঁতয় মধ্য দিয়াই হইতেছে 
“সেই আনল্দস্চরণ-পাতে 
ছয় তু যে নতো মাতে 
প্লাবন বহে বায় ধরাতে 
বরণ গণতে গল্ধেরে 
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার 
মরবারই আনন্দে রে।” গণতাঙজাল | ৩৬ 
নটরাজের এই নতোর মধে) জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুংখ, আনন্দ সমন্তই আছে। 
মৃত্যুর মধ্যেও তান অমৃত-মাধূরণ মশাইয়া দিয়াছেন ; তাই কাব মৃত্য 
সম্বন্ধে বালয়াছেন-- 
“ডান হাত হতে বাম হাতে লও 
বাম হাত হতে ডানে 
গনজ ধন তাঁম লিজেই হারয়া 
[কষে কর কেবা জানে ।” উৎস | ৩৮ 
অথবা 
“সে যে মতাপাণি 
সন হতে শ্রনাশুরে লইতেছে টান। 
শুন হতে তুলে নিলে শিশু কাঁদে ডরে 
মৃহ্‌তে আশ্বাস পায় গিয়ে শুনান্তরে |” নৈবেদ্য। 


সত্যে একাঁট পদক্ষেপের পর আর একটি পদক্ষেপ, পদক্ষেপের মধ্যে 
আছে নৃভোর গাঁত। ছন্দ, সমগ্রতা । তাই জবন মৃত্যর মধ্যে কোনো ব্যবধান 
নাই । মৃত ভশীত অহেতুক, কারগ এ খেলা তাঁহারই খেলা-_ 
“এ জন্ম-্মরণ খেলায় 
মোরা মিলি তাঁর মেলায় 
এই' দুখ সৃখের জশবল মোদের 
তাঁর খেলার অঙ্গ | অচলায়তন 


[ ২২৬. ] 


 ফাঁব 'ব্'শেষ' প্রবন্ধে বালয়াছেন-- যাওয়া আসায় মলে সংসার। 
এই দুইটির মাঝখানে বিচ্ছেদ নেই । বিচ্ছেদ আমরা মনে মনে কঞ্পনা 


কার। সং্টি-শ্থাত গ্ললয় একেবারেই এক হয়ে আছে । * ৮ 
সে এক হয়ে থাকাকেই বলে জগং সংসার র. র.। ১৪ খণ্ড । 


জখবন ও মত) যেন এ [পঠ ; ও পিঠ; এর শেষ নাই, অশেষ ; শুধু 
চোখের অস্থরাল হইয়। যায় মাত 
“ফ:বায় যা, তা ফুরায় শুধু চোখে - 
অজ্ধকারের পোরয়ে দয়ার 
যায় চগে আলোকে । 
পুরাতনের হাদয় টুটে 
আপাঁন নতন উঠবে ফুটে 
জবান ফল ফোটা হলে 
মরণে ফল ফলবে। ৩৮ / গণতাঞ্ুল। 


অথবা 
“এই মতো চলে চিরকাল গো 
শুধু যাওয়া, শ্ধ আসা 
[চর 'দনরাত আপনার সাথ : 
আপান খোলছ পাশা। 


9৫ ৯৫ ৯ 


এই মতো চল চিরকাল গে 
শুধু যাওয়া আসা। উৎস“ | ৩৮ 


কবির মত হছইতেছে--“দেবতা দরে নাই, 'গিজশায় নাই, তিনি আমাদের 
মধ্যে আছেন।' ভারতবর্ষ ৷ র. র. ৪থ" থণ্ড। 
এই কথা [তান গাঁতাঞালিতে বলিয়াছেন 
এহেখায় তানি কোল পেতেছেন 
আমাদের এই ঘরে 


[ ২২৭ ] 


আসনাঁট তার সাজিয়ে দে ভাই ; 
মনের মতো কর়ে। 

দন রঞ্জনী আছেন তান 
আমাদের এই ঘরে, 

সকাল বেলায় তাঁর হাসি 
আলোক ঢেলে পড়ে। 

যেমাঁন ভোরে জেগে উঠে 


নয়ন মেলে চাই, 
খুশি হয়ে আছেন চেয়ে 
দেখতে মোরা পাই", গগিতাপ্াল / ৪৯ 
তুঃ-- “আত্মার মধোই পরমাঝ্মাকে, জগতের মধোই জগদ*বরকে দেখতে 
হবে........৮? ভপ্ত / শাস্তানকেতন | র. র. | ১৪ দশ খণ্ড 


ভগবানের এই যে ব্যাপকতা ইহার মধ্যে একটা প্রশখ্ব গাছে । ঈম্বর, 
অসসম অনস্ত, তাঁহাকে আবার 'নিগণও বল। হইয়াছে । কাঁবর এই লব্বেশ্বির- 
বাদকে গ্রহণ করা কি সন্ভবপর ? হিন্দুর অসম অনস্তকে শান্ত কারয়া আনয়া 
প্রতীকের মাধমে নিবেদন জানান সেই অনস্তকে। মানুষ রুপের পজারণ, 
কায়ার পুজার, ছায়াকে অবলম্বন করিয়া কি কোনো ভাব মানুষের অন্তরে 
জাগে? কাব নিজ সবে*বরবাদের ধথা বাঁলয়। নিজেই আবার সংঘষের মধ্ো 
গাঁড়য়াছেন। একাদকে মনন শান্তর দ্বারা তিনি ঈ*বরের আতর সব 
*বগকার কারয়া নিয়াছেন, অপর দিকে তিনিই আবার তাঁহার সঙ্গে ব্যান্তগত 
সম্বষ্ধ স্থাপন কাঁরয়াছেন। পক্ষান্তরে বলা যাইতে পারে যে কবি সেই 
সবে'*বরকে প্রিয়ভাবে, কাস্তভাবে, নাথভাবে, প্রভুভাবে পাইবার আকৃতি 
প্রকাশ করিয়াছেন । যেমন বৈষবেরা শান্ত, দাস, বাৎসঙ্গা, সখা মধুর রসের 
মধ্য দিয়া সম্পক“ গ্থাপন করিয়াছেন । বাস্তব জগতের নরনারশর ভালবাসার 
জলা পাত বা পাতখর প্রয়োজন, অধ্াত্ম্জগতেও ঠিক অনুরূপ প্রয়োজন । এই 
খানেই দোখি একাট দ্বৈতভাবের প্রকাশ । সব্বেম্বির এক' তান অদ্বৈত, 
গৃতাঁন বিশ্বব্যপর্ট বিশ্বসত্বা ও ব্যান্তসবা। 'বিশ্বসত্া ও ব্যন্তিসত্বায 


[ ২২৮ ] 


লগলাই হইতেছে রবণন্ুনাথের জঙজাবাদ। কবি তাহার “্মরণ' কাবা 
গ্রন্থে বাঁলয়াছেন 

“যে-ভাষে পরম এক আনন্দে উৎসুক 

আপনারে দুই কার লভিছেন সংখ 

দুয়ের মিলন ঘাতে [বিচি বেদনা 

নিত্য বর্ণ গন্ধ গত করিছে রচনা ।" 
ততঃ 

“যদাাপ রাধাকৃফ সব্ব'দা আভন্ 

তথাপ লখলার লাগি বৃগপা্ভিম্ন” 


অথব। 


কৃষ বাছা! পৃতিরূপ করে আরাধনে 
অতএব রাধা নাম পূরানে বাখানে। চৈতন্যচারতামৃত । 


ইহ।কেই আবার অনাভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে 
আপন মাধৃষে হরে আপনার মন 
আপনে আপন চাছে করিতে আলিঙ্গন।” চৈতন্যচরতামৃত । 


বৈফবদর্শনের এই মতবাদাট সম্পকে" কাব বাঁলয়াছেন-_“অসণমকে 
সণমার মধ্যে আনয়। ভক্ত তাঁহাকে উপলাব্ধ কারয়াছেন। আকাশ যেমন 
গৃহের মধে। হইয়াও অসখম এবং আকাশই সেইরূপ রাধাকৃফের মধ্যে পারিচ্ছি্ 
হইয়াও অসখমের অসণম তরঙ্গ ব্রদ্ধই আছেন। মানব মনে অসণমের সাথ-কতা 
সামার বন্ধনে আসয়া। তাহার মধ্যে আ'সয়াই অসশম প্রেমের বনু হয়। 
নতুব! প্রেমাম্যাদ সন্ভবই নয়। অসদমার মধ্যে সীমান্ত নাই, প্রেমাও নাই । 
সঙ্গণ ছাড়া অসীম সখমার 'নাবড় সঙ্গলাভ কারিতে চায় - প্রেমের জন্য । 
বন্ধের কফরূপে ও রাধার্পের মধ্যে এই ততই নিহিত ।” 

দ্বৈত ও অন্বৈত লইয়া বে প্রশ্ম, কাব তাহার সমাধান করিয়াছেন । শাকি- 


[নিকেতনের 'সামজগ্যা” শীষ'ক প্রবল্যে। তিনি ও প্রধন্ধে “তকের ক্ষেতে দৈত 
এবং জন্বৈত পরস্পরের একান বিরোধ) । “হাঁ যেমন “না'ফে কাটে 'না' যেমন 


[২২৯ |] 


'ছ1'ফে কাটে তারা তেমান বিয়োধধ । কি প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অত 
(ঠিক একই স্থান জুড়ে রয়েছে । প্রেমেতেই একই স্থানে দুই হওয়া ঢাই, এক 
ছওয়াও চাই। ভগবান প্রেমের স্বরূপ কিনা তাই তিনি এককে নিয়ে দুই 
করেছেন আবার দৃইকে নিয়ে এক করেছেন। প্রেমের ভিতরকার এই এক 
অক্ভূত রহস্য যে যেখানে একাঁদকে কিছুই জানিনে সেখানে অন্যাদকে সম্পূর্ণ 
জানি। প্রেমেতে অসম সখমার মধ্যে ধরা দিচ্ছেন এবং সীমা অসশমকে 
আলিঙ্গন করছে । 


-_£ দ্বাদশ অধ্যায় 8 
(ববির কাব্যে রাধা ম্বৃতি ) 


রবণল্দুনাথের আদর্শ বৈষবায়-আদর্শ হইতে পৃথক একথা অনস্বশকার্ধ । 
তব:ও বাঁলতে হয় যে সীমা ও অসণমের প্রেম সাধনার পেছনে বৈষবগয় 
বুগলে।পাসন।র ছায়া দৃলক্ষ্য নহে । রবখপ্দ্র কাবো মৃলসৃর হইতেছে-_. 
| “অসণম যে চাহে সণমার নবিড় সঙ্গ 
সীমা চায় হতে অসখমের মাঝে হারা” 


পদাবলণ সাহতার য়াধাও কফের মধে। “হারা” হইতে চাহয়াছেন-- 
“তহ যে শ্যামর সরবস ধন 
জাম গে তোহার প্রাণ” 


কাব বাঁলিয়াছেন-_ 
তাইত তুম রাজার রাজ হয়ে 
তবু আমার হদয় লাগ 
1ফিরছ কত মনোহর বেশে ।” 
পদাবজণ সাঁহত্যে দোখ--কৃষণ রাধার জন্য নাপিতানধ বেশ, মালিনণ 
বেশ, পসারণ বেশ, দেয়াসনশ বেশ, বাঁথাঁকনখ বেশ, বোদয়া বেশ ধারণ 
কারয়াছেন। 


ফাঁধর এই টীস্ত-- 
জাপনারি বিরহ ভোমার 
আমার নি কায়।” স্মরণ করায়-_ 
বদ্যাপ রাধা-কৃফ সব্ধা আভব 
তথাপ ললার লাগি বৃগপদ্ভিব ।” চৈতন্চরিতামত । 


[ ২৩১ ] 
লশলাতত্তের ব্যাখ্যানের জনাই রবাল্দ্রনাথ ব্রন্ষের নাবিকজ্প, যা কায়াহশন 
রূপের পারিবর্তে “কায়ার' সৃষ্টি কাঁরয়াছেন। কারণ ছৈতভাব বা শ্বৈতসত্বা 
না থাকলে প্রেম জান্সতে পারে না। তাই কাঁব বাঁলয়াছেন-_ 
আমার মিলন লাগি তুমি আস কবে থেকে 
তোমার চন্দ্র স্বা তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে 
কত কালের সকাল-সাঁঝে তোমার চরণ-ধবান বাজে 


গোপনে দত হদয়-মাঝে গেছে আমায় ডেকে ।” 

গণতাজাঁল / ৩৪ 
তঃ বৈফব পদকতণ-- | 

“মধুর মৃরলখ পুরে বনমালণ 

রাধা রাধা বাল গ্রান 

একাকণ গভগর বনের ভিতর 

বাজায় কতেক তান" 

সশমা অসখম দৈত হইয়াও অদ্ধৈত-- 

কোলাহল তো বারণ হল 

এবার কথা কানে কানে 

এখন হবে প্রাণের আলাপ 

কেবল মার গানে গানে। গাশীতমাল্য / ৮ 


অথবা 


আমার 'হয়ার মাঝে লৃকিয়েছিলে 
দেখতে আমি পাইনি | 
বাহুর পানে চোখ মেলোছ 
হাদয় পানেই চাইনি । 


৮... % ৮ 


গোপন রাহ গভীর: প্রাণে 
আমার দুঃখ-সহখের গানে 


[ ২৩২ 1 
সুর দিয়েছ তুমি, আমি 3 
তোমর গানভো গাই নি।”  গপীতিমাল্য / ৯২ 
অপরূপ ভাবের পদ চণ্ডগদাসে পাই-- | এ 
“এক কশট হয় আর দেহ পায় 
ভাবিয়া তাহার রৃপ।” 
অথবা 
“মোরা এক তনু হয়ে রজনণ গোডাই ....... 
অপগম 'অনভ্ত' সসথধম “সান্ত' | 
সাস্ত (ক ভাবে অনস্তের সঙ্গে সম্বন্ধ হ্থাপন কারিতে পারে? তবে কি 
সম্বধ্ধ স্থাপন কর! বায় না? যায়। কাব বালয়াছেন_ 
“দেবতা জেনে দরে রই 'দাঁড়ায়ে 
আপনজেনে আদর কারনে । 
[পতা বলে প্রণাম কার পায়ে, 
বজ্ধু বলে দু-হাত ধাঁরনে 
আপনি তান আতি সহজ প্রেমে 
আমার হয়ে এলে যেথায় নেমে 
সেথায় সৃখে বুকের মধেো ধরে, 
সঙ্গী বলে তোমায় বারনে। গঁতাঞ্জল ! ৯২ 


কাঁবর এই উীন্তর বাঁজিত অর্থ বৈষফব রসশাস্ছে পৃব্বেই বলা 

হইয়াছে-_- | 
: “ব্রজ লোকের ভাব পাই তাহার চয়ণ 

তারে ঈশ্বর কার নামানে ব্রজজন 

কেহ তাঁরে পৃত-জ্ঞানে উদহখলে বাচ্ছে 

কেহ সখা জ্ঞানে জনি চঢ়ে কাল্ধে ।” চৈতন্য চরিভামৃত। 

কাব তাঁহার জখবনদেবতাকেও অনুরূপ ভাবে কক্পনা কারয়াছেন-- 

“বিশ্বে তোমার ল্দকোচুরি 
 দেশশীবদেশে কতই ঘ্বার, 


[ ২৩৩ ] 


এবার ফলো, আমার মনের কোপে 

দেবে ধরা, ছলবে না। 

আড়াল 'দিয়ে লুকিয়ে গেলে 

চলবে না। গাণতাজাল । ২৩ 


প্রভু' হিসাবে-- 
“ষাঁদ তোমার দেখা না পাই প্রভূ, 
এবার এ জাবনে 
তবে তোমায় আম পাইনি যেন 
সে কথা রয় মনে।” এ1 ২৪ 


মাজা সাজে-_ 
“তব 'সিংহাসনের আসন হতে 
এলে তুমি নেমে, 
মোর বিজনঘরের দ্বারের কাছে 
দাঁড়ালে নাথ থেমে ।” এ | ৫৬ 


বংশশখবাদক 'হিসাবে-- 


নশখথে রাতের 'নাঁষড় সরে 
বাঁশতে তান দাও হে পুরে 
বে তান দিয়ে অবাক কর 
গ্রহ-্শশপরে |" এ/ ৫৯ 


পরম সত্তার সঙ্গে মিলন হইবে তাহারই জনা বাবিধ সাজ-সম্জা-__- 
“তোমায় আমায় মিলন হবে বলে 
আলোয় আকাশ ভরা 
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে 
ফল শ্যামল ধরা 
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে 
পাতি জাগে জগং লয়ে কোলে, 


[ ২০৪. ] 
উষ্া এসে প্‌ব-দ-য়ার খোলে 
কলকণ্ঠস্বরা 1৮: 01117 | গীতিমাল্য /&২ 


 পরম-সত্তবার সঙ্গে মিললের যে আকুতি উপারউদ্ধ পধাতগলিতে বিধৃত 
হইয়াছে, সেই আকুতি কালিদাসের মেঘদতের যক্ষের মধো, পদাবলণ 
সাহতো। চৈতন! গ্তভুর মধ্যে এবং শ্লীরাধার মধ্যে দেখিতে পাই? 


কাব তাহার জগবনদেবতার নিকট নিবেদন কারয়াছেন-_ 
“তোমার আনল্দ আমার দুঃখে সথে ভরে 
আমার করে ধনয়ে তবে নাও যে তোমার করে।?”। 


ত্য “আলো ধান, সংজ্দার কি আর বালব 
তোমা না দোঁথয়া আম কেমনে রাহব 
তোমার মিলন মোর পণাপঞজরাশি 
মরমে লাগছে মধুর মৃদু হাঁস ॥। 
আনন্দ-এন্দির তুমি জ্ঞান শকাতি 
বাঞ্ছ।কঙ্পলতা মোর কামনান্মরাতি। 
সঙ্গের সাঙ্গনণ তুমি সুখময় ঠাম 
পাসারব কেমনে জখবনে রাধানাম 1” বসন্ত রায় 


বসন্ত রায়ের এই উন্কর সঙ্গে কাঁব্র পদের সাদ:শা আছে _ 
একেন আমায় মান দিয়ে আর দরে রাখ 
[চর জনম এমন করে ভুলিয়ো নাক ।” 


রবখজ্দু-কাবাকে বিশেষণ করিলে আমরা দোখতে পাইব যে কাঁবর পুইটি 
সত্তা প্রকটিত--একাটি নার+-স্তা, অপরাট পৃরুষ-সত্তা । নার সত্তার পিছনে 
'রাধিকা-সতা' দুলক্ষা নহে । এই নারী-সত্তা সম্বন্ধে আমরা পাই-_ 
| */1১61৩৩৫ 01616 8৬ 9076100 
90101 15 00170150615 19077912170 
জা? 0307৩ £6 জাতোঃহাচ5 90110” 
. 86150811 1 [২৪৮75৫৫ বে 


[২৩৪] 
বৈফব-মতবাদ হইতেছে- পৃরুষ-সত্বা একমাহ কৃষের । নিউথ্যানও 
বাঁলয়াছেন ধে-্-আমাদের পৃরুযাকারের বত গধ'ই থাকুক না কেন, উচ্চতন 
আধ্য।ত্ক জগতে প্রবেশ কাঁরতে হইলে নারী বেশেই বাইতে হইবে। 
কাব তাঁর 16150179110 শাক প্রবন্ধে আরও  বালয়াছেন--““[7115 
/011281113 180916 10 0155 1০৩0 1585 1৩0 01৩ ৫561) 501 01110 
11 21] 0175 ৬/০0710, 9175 105 1000 হট 00 ১০ 10010) 1701 
111)017717980100 01 161 (561111” 


তাই দোঁথতে পাই কাব-চিত্তের নারণ সত্তার আবেদনাঁট পদাবলণ- 
সাহতোর কৃষ্ণের উদ্দেশে; শ্রীরাধার আত্মনিবেদনের একান্ত সগোঘ- 
*গওগো সদর বিপহল সদর 
তুম যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরণ 
মোর জানা নাই আছি এক ঠাই 
সে কথা যে যাই পাসাঁর।” 


তং “দিবস রজনণ ভাবতে আপানি 
কতনা উঠিছে দৃখ। 
পাখা যাঁদ পাই পাখণ হয়্যা যাই 
কাহারে না দেখাই মৃখ 1” 


_. কাবশীচত্তে এই রাঁধকা সত্ভাটি জাগর্‌ক দৌথতে পাই কেন? রবশন্দ্র- 
নাথের মধ্যে একটি 'প্রুতণক প্রগাতি' ভাব সবদাই জাগরুক । সাথ'ক কাব ও 
সাধক মানস-প্রকীতি অনুসারে বিশেষ কোনো একাঁট বা কয়েকাঁট বন্ধুর 
নাবড়তম ভাব প্রকাশের প্রতশকর্‌পে গ্রহণ করেন। বৈষব-সাহিত্যে কফ 
রলময়। রবীল্দুনাথের জশবনদেবতাও রসময় । বৈকবদের নিকট কৃফ একট 
[বিশেষ মতি । কিন্তু কাঁবর জখবনদেবতা। “এক' হইয়াও “রত” । রবণল্দু- 
কাব্যের মূলকথা--রূপজগৎ হইতে অরুপের জাগতে উত্তরণ, অথাৎ “ভূমি 
হইতে 'ভূমার' উপলব্ধি । তাই দেখা বায় কাবমানস বাঁচি প্রতীকের গ্রহণ 
কাঁরয়াছেন। ভার়তয় কাব-মানলের প্রেদিকা: সত্বাটি হইতেছে শ্রীরাধিকা- 


[ ২৩৬ ] 


সরা । কাব ও তাঁহার জণবন দেবতা জনাঁগ কাল হইতে কোটি প্রোমিকের 
মধ্যে বির়হ-বিধ-%, নর়ন-সাঁজলে, মিলন-মধ-র লাজের মধ্য দিয়া আসলেও-- 
'আজি সেই চিরদিবসের প্রেম অবসান লাভিয়াছে, 
রাশি রাশ হয়ে তোমার পায়ের কাছে 
নাখিলের সুখ, নিাখিলের দুখ, নিখিল প্রাণের প্রশাতি 
একট প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি 
সকল কালের গকল কাঁবর গণতি ।” 


'মনসধ'র “একাল ও সেকাল' কবিতার মধ্যে কাঁৰ মোক্ষম কথা 
বলিয়াছেন -_ 
এখনো সে বাঁশশ বাজে বমুনার তখয়ে 
এখনো প্রেমের খেলা 
সার।নাশ সারাবেলা-- 
এখনে। কাঁদছে রাধা হদয়-কুটশরে |”? 


তাই শ্রাবণের বারধারা কাঁব-চিকে জাগরুক হয়-__ 
আজকে এমন দলে শুধু পড়ে মনে 
সেই দিবা আঁভিসার 
পাগলনণ রাধিকার 
না জানি যে কবেকার দ:র বল্দাবনে।” 
একাল ও সেকাল / মানসণ। 


অথব। 


পড়ে মনে বারবার ব-ল্দাবন অভিসার 
একাকন? রাধকার ঢাকতচরণ, 


গাল তমাল তল নল বনৃনার জল, 
আর, দংটি ছলছল নলিন নয়ন। 

এন্ডরা বানর দিনে কে বাঁচবে শ্যাম বিনে 
কাননেয় পথ চিনে মন যেতে চার 


[ ২৩৭ ] 


[বিজন বমুনাকুলে বিকশিত নখপ মূলে | 
কাঁদয়া পরান বৃলে ৰরহ বাথায় | প্র | মানসণ। 


অথবা 
“ঁনশশিথে নবখনা রাধা নাহ মানে কোনো বাধা 
খশজতেছে নিকুঙ্জ-কুটশ় | 
১৫ ১ ৯০৭ 
“সেই ছাঁব জাগে মনে পুরাতন বন্দাবনে 


রাধকার নিজন স্বপন |” বষাযাপন/সোনারতরণ ৷ 
তাই কাঁব পরজন্মে চাহয়াছেন-- 
.. শ্ষাঁদ পরজন্মে পাইরে হতে 
বজের রাখাল বালক 
তবে 'নাঁবয়ে দেব নিজের ঘরে 
সুসভ/তার আলোক 1” জন্মান্ডর / ক্ষাণকা। 
ডন্ঠর শ্্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতবাদাটি বিশেষ প্রাণণধান যোগ্য, 
[তান রবগন্দ্রনাথ সম্পকে" বলিয়াছেন 


“11০ 20177109901794 00৫ 11)0051) 211 [106 050009? 10৬০ 217 
10% 01120 01616 15 11116, 111 07151765252. 00৩ 90006550101 
21511225, 00365 01 3617081.” 10176 28100068101 81010018 311, 
0017065171101819 11070101101 039525667 ০9100118, 


ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার 'পদাবগণর তর্তুসৌন্দ্য ও কাব 
রবণন্দ্রনাথ' শখষ'ক গ্রন্থে বাঁলয়াছেন- “ঘরোয়া ও জণবনাশ্রয়ণ আদশের 
অনসরণে কাব রবন্দ্রনাথ নিঃসদ্দেহে বৈষব-্পদকত “দের প্রতাক্ষ উত্তর 
সাধক /' প-৩৭ 

রবশন্দ্র-কাব। প্রাতভার কথা বলিতে গিয়া শ্রীঅরাবল্দ মন্তব্য কাঁরয়াছেন 
--প্রুবগন্দ্র প্রতিভার একট উল্লেখযোগ্য) বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, তিনি এক 
আশ্চর্য রসবোধ ও মৌলিকতার সঙ্গে বৈফব-কাবিতাকে হদয়ঙ্গম করিয়া তাহার 
এন্েলোকে প্রবেশ কারয়াছেন ও তাহার স্বরূপ বজায় ঝাখয়াও তাহাকে 
হগোপযোগণ করিয়া নবভাবে প্রকাশ কাঁরয়াচ্ছেন ] 





-$ ত্রয়োদশ অধ্যায় £__ 


( রবীন তজি-সাথনা ও বৈক্ষব তক্তি-সাধনা ) 


 ভান্ক প্রতোক ধমে'র প্রতিপাদ্য । ভগবান ও ভক্তকে শুবলদ্বন কায়া 
ভাব্ববাদ ও ভান্ততত্ত স্বখকৃত। মানৃষের অশ্তরে তিনাট প্রধান বৃত্তি 
আছে-- জান, কম" এবং প্রেম । অর্থাৎ জ্ঞানমা্গের প্রাতি প্রবল স্পৃহা, 
কম"বাদের উপর আস্থা স্থাপন এবং প্রেম বা ভালবাসার স্পৃহা । এই তিনাট 
মৌলিক নহে ফৌগক ; অথাৎ একের সঙ্গে অনোর ষোগ আছে । রবশন্দ্রনাথ 
তিনটি ব্যাস্তর কোনো একটিকে প্রাধান্য দেন নাই। 


জ্ঞানের মধ। দিয়া জ্ঞ।নের বন্জুকে জানা বায়। ইহা ঠিক কাঁব কিন্তু 

এই জ্ঞানমাগে-র উপর বিশেষ কোনো গুরত দেন নাই । কারণ জ্ঞানের দ্বারা 
[বষয়াউকে শুধ জানা যায় মাত । আগুনে হাত পিঞ্লে হাত পাড়বে, কারণ 
আগুনের দাহিকা শান্ত আছে, সৃতরাং ইহা জ্ঞানের [বিষয় । কাব জ্ঞান, 
কম” ও প্রেমকে সুন্দরভাবে বুঝাইয়া বালয়াছেন _ 

“কর্ম যখন দেবতা হয়ে জরে বসে পূজার বেদ* 

মান্দরে তার পাষাণ-প্রাচখর অদ্রভেদখ, 

চতু্দিকেই থাকে ঘিরে; 

তারি মধ্যে জখবন ষখন শ্বাকয়ে আসে ধীরে ধণরে 

পায়না আলো, পায়না বাতাস, পায়ন। ফাঁকা, পায়না কোনো রস, 

কেবল টাকা কেবল সে পায় বশ, 

তখন সে কোন মোহের পাকে 

মরণদশা ঘাটছে তার, সে কথাটাই ভুলে থাকে। 

১ : ক ১৫... রর ৮ 
আম ছিলেছ জাঁড়য়ে পড়ে সেই বিপাকের ফাঁসে; ট 
হছে সব'নাশে 


* ৩3... -] ্‌ 


হারিয়ে ছিলের নিল“ ল 
নল আকাশের সোনার বাণী 
সকাল-পাঁঝের বাঁপার তায়ে_ 
পেছত না শোর বাতায়ন-ছ্বার়ে।। 
খাতুর পরে আসত খাতু শুধু কেবল, পাঁজকদার প্যতে। 
আমার আিনাতে। ছিল্লপত | পলাতকা 


কমের মধো মানুষ জাঁড়ত হইয়া তাহার সমপ্ত সঙ্গ অনুভূতিগৃলি 
ভুয়া যায় । করের মধ যাহারা নিয়ত জাঁড়ত তাঁহারা অথে'র দাস, কমের 
দাস হইয়া পড়ে । খতুচক্রের আবতন তাহাদের অন্তরে কোনো সাড়া জাগায় 
না; আযাড়সা প্রথম দিবসে তাহাদের হালথাতা হয় না, হয় বৈশাখের প্রথম 
তারিখে করে লেন-দেনের হসাব 1 এমন সময় কাঁবর হাতে খছনপ্ 
আসিয়া পেছাইল - | 


অন্যমনে হাতে তুলে 
এই কথাটাই পড়ল চোখে “মনরে কি গেছ এখন ভূলে ?” 
মন্‌ ১ আমার মনোরমা ? ছেলেবেলার সেই মন কি এই । 
অমাঁন হঠাৎ এক 'নামিষেই 
সকল শুন্য ভ'রে 
হারিয়ে-বাওয়া বসন্ত মোর বন্যা হয়ে ডুবিয়ে দিল মোরে ।” 


অর্থাৎ প্রেম জাগয়া উঠল এই প্রেম সৎপকে কাঁব বাঁলয়াছেন-__ 
মিলনের মধ্যে যে সত্য, তাহা কেবল বিজ্ঞান নহে তাহা আনন্দ, তাহা রস- 
স্বরূপ, তাহা প্রেম । তাহা আংশিক নহে, তাহা সমগ্র ; কারণ, তাহা কেবল 
বৃম্ধকে নহে, তাহা হৃদয়কেও পূণ' করে । যানি নানা স্থান হইতে আমাদের 
সকঞ্পাকে একের দিকে আকফ'প রূ'রিতেছেন, যাহার স্ধ্সহখে, যাহার দাক্ষণ 
করতলঙচ্ছায়ার় আমরা সকলে মৃখ।মৃখি করিয়া বসিয়াআছি, তিনি নারস 
সত্য নহেন, [তানি প্রেম । এই প্রেমই উৎসবের দেবতা-_ িলনই তাহার 
সঙ্জীব সচেতন শান্দর 1" উৎসর্গ /ধর্ম। রর / ১৩ দশম খণ্ড। 


[ ২৪০ ] 


প্রেমের সঙ্গে ভান্ত জড়িত । কল্কু ভীন্তবাদ যখন প্রেম-তত্ুকে ছাপাইয়া 

যায় তখন সেখানে আর এক প্রকার উন্মাদনার স:প্টি করে । ঈশ্বরকে মাধূর্ব 
রসের মধ্য দিয়া উপপান্ধ করা যায় ; এবং ইহার মধ্যে মাদকতা আছে সন্দেহ 
নাই। ভাব-প্রবণ ব্যান্তরা এই প্রকারের ধম্মানক্ঠানে তৃপ্তি পায়। কিন্তু 
এই মাদকতার মধো একটা গলদ আছে । গলদটি হইতেছে এই ইহা মানুষের 
মনুষ্যত্ব খব করে। বৈকব-ভন্বেরা এই পথের পাঁথক। কাব এই প্রকারের 
ভান্ত সাধনাকে অনমোদন করেন নাই, তান বালয়াছেন__ 

“যে ভান্ত তোমারে লয়ে ধৈষ নাহ মানে, 

মুহূর্তে বিহ্বল হয় ন[তা-গণত-গানে 

ভাবো দমাদ-মন্ত তায়, সেই জ্ঞান-হারা 

উদ্দ্রাস্ত উচ্ছবল-ফেন ভান্তমদধার! 

নাহ চাহ নাথ।” নৈবেদ্য / ৪৫ 


এর পরও কাঁব বালয়াছেন-__ 
“মনুষ্য তুচ্ছ কার যারা সারাবেলা 
তোমারে লইয়া শৃধৃ করে প্‌জা-খেলা 
মুদ্ধ-ভাব-ভোগে সেই বস্ধ-শিশুদল 
সমশ্ত [বচ্বের আজি খেলার পৃতুল |” নৈবেদ্য। ৫০ 


কাবর মত হইতেছে আচারের বাহ্‌লোর মধ্যে দেবতাকে হারাইয়া 
ফেলেন, তাই কবি বাঁলয়াছেন- 
ভজন পৃজন সাধন আরাধনা 
সমস্ত থাক পড়ে। 
রুষ্ধ-দ্বারে দেবালয়ের কোণে 
কেন আছস ওরে 2 
অঙ্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে 
কাহারে তুই পুাজিস সংগোপনে 2 
নয়ন মেলে দেখ দোঁখি তুই চেয়ে 
দেবতা নাই ঘরে।” গণতাজাল | ১১৯ 


[২৪১ ] 


যে জনা কবিকে '্ঞানমার্থ, অনু হঠানমার্গ- আকৃষ্ট করে নাই, ঠিক সেই জন্যেই 
কবি বৈরাগামাগ“কেও পরিহার কারতে চাহয়াছেন-- | | 
“বৈরাগ্য সাধনে মস্ত সে আমার লয়। 
হীন্দ্রয়ের দ্বার 
রুজ্ধ কার যোগাসনঃ সে নহে আমার । 
যে-কিছ আনন্দ আছে দশ্যে গন্ধে গানে 
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে । 
মোহ মোর মান্তরপে উঠিবে জহালয়া 
প্রেম মোর ভান্তর্‌পে রাহবে ফলিয়া 1” নৈবেদ্য | ৩০ 
কাঁবর 'নিকট সমন্নযাসের জনে।ই সন্ন্যাস তাহা আত্মবগ্চনা । সম্ব্যাস বা 
তাগের প্রয়োজন শিক্ষার ক্ষেতে । তিনি বলেন “শক্ষাকালে ব্রহ্মচর্থ পালন 
শশ্কতার সাধনা নয়। ক্ষেত্ুকে মরুড়ুমি কারবার জন্য চাষা খাটয়া মরে না ; 
রসের জনাই এই নীশরসতা। স্বীকার করিয়া লইতে হয়। নিয়মলোলহপতা 
ষড়ারপ-র জায়গায় সপ্তম রিপ হইয়া দেখ! দেয় |” সাহত্য। কবির মতে 
আদর ধর্ম হইতোছে- যে ধর্ম মানুষের অন্তরে জ্ঞান, কর্ম ও প্রেমকে 
জাগর.ক কারতে পারবে ; এবং তাহা সগ্তব হইবে যাঁদ আমরা সেবা ও পূজার 
পাত হসাবে মানব জাতিকে গ্রহণ কার । তাই কাব বালয়াছেন-- 
“ভাবের লালত কোড়ে না রাখ নিল'ন 
কমক্ষেত্রে কার দাও সক্ষম স্বাধণন 17 নৈবেদ্য / ৪৭ 
কাঁবর মত হইতেছে নিষ্কাম, স্বাথশন্যে কমন্থারা ভন্তিকে জাগরুক 
কারতে হইবে । এ কম হইবে-- 
রাখরে ধ্যান থাকংরে ফলের ডাল 
ছি'ড়ুক ব্য লাগুক ধূলা-বালি 
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে | 
ঘর্ম হয়ে পড়ুক ঝাঁর।” গণতাঞ্জাল/১১৯ 
কমের মধ্যে বাধা বিপত্তি আছে, কিন্তু সমস্ত বিপদ আপদকে তুচ্ছ 
কারয়া যাইতে পারলেই অমৃতের সন্ধান পাওয়া যাইবে, সৃতরাং মনে শান্ত 


[ ২৪২ ] 


ও প্রাণে ভন্ত না থাকিলে দৃঃখের আভজতাকে আনন্দ-আস্বাদে পাওয়া 
যায়না । তাই কাঁবি প্রার্থনা জানাইয়াছেন-- 

আম তাই চাই ভারয়া পরান 

দহঃখোর সাথে দুঃখোর হাণ 

তোমার হাতের বেদনার দান 

এড়ায়ে চাঁহনা মুকাতি। 

দুঃখ হবে মোর মাথার মানিক 

সাথে যাঁদ দাও ভকতি।” নৈবেদা | ২০ 


নৈবেদ) রচনা কালে কাবর অন্তরে পরাধখনতার বেদনা বাঁজয়াছে গভণর 
ভাবে । তান প্রাত পদেপদে দোখতেছেন যে মানবাস্বা লাঞ্চিত নিপধাঁড়ত 
হইতেছে, তাই জখবনদেবতাকে ভান্ত জানাইয়া বালয়াছেন-- 


ভস্ত কারছে প্রভুর চরণে 
জখবন সমপ'ন |" নৈবেদ্য । ১৬ 


ভন্ত যেমন প্রভুর নিকট জীবন সমপ“ন কারয়াছেন, তেমান প্রভৃও ভস্তকে 
পতাকা দিয়াছেন । কাব প্রাথনা জানাইয়াছেন 
“তোমার পতাকা যারে দাও, তারে 
বাঁহবারে দাও শকাতি 
তোমার সেবার মহত প্রয়াস 
ব।ছবারে দাও ভকাতি।” নৈবেদ / ২০ 


রবণল্দুনাথ তাঁহার জখবনদেবতার কোনো নামকরণ করেন নাই । মধ 
যুগের ভারতীয় সাধক--কবণীর, দাদ. নানক, রঞ্জবজণ, মালিক মহম্মদ 
জায়সণ প্রভাতি এবং সূফণ সাধকের ভগবানের কোনে নামকরণ কারয়া কোনো 
সংকণর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ভগবানকে স্থাপন করেন নাই। বাউল, ভাটিয়ালি 
সঙ্গতে দোঁখ যে তাহারা ভগবানকে কোনো একটি 'বাঁশস্ট নামে আভাহত 
কয়েন নাই-- দরদণ বন্ধু, সাঁইরূপে আভাহত করিয়াছেন । রবণন্দ্ুনাথের 
আধ্যাব্বকতা ও ভান্ত হদয়ের আবেগ বা 21000 প্রসূত নহে, তাহা মৃল্ত 


[ ২৪৩ ] 


ও অপ্রমতার উপর প্রাতহ্ঠিত--. 
“সমব্বারয়া ভাব অশ্রুনশর 
চন্তে রবে পাঁরপূর্থ অনন্ত গভখর |” নৈবেদ্য। 
কাঁবর ভাঙ্তবাদ 'দাস্ভাবে' ভাবত নহে। কবি ভগবানের অসণম 
গুণ-পনায় মৃপ্ধ। ভগবান অনস্ত ; তাঁহাকে তান কোনো দিনই 'সান্ত 
কাঁরতে চাহেন নাই 
আমও আপন হাতে 
করবো ছোট বিশ্বনাথে, 
জানাবো আর জানাবো 
ক্ষুদু পারচয়ে ? 
কাঁবর জীবনদেবতা, [বম্বদেধতা মহান অধখ*বর--- 
হে মোর দেবতা, ভারয়া এ দেহ প্রাণ 
কণ অমৃত তুমি চাহ কাঁরবারে প্র 
আমার নয়নে তোমার ব*ব ছাবি 
দোঁখয়া লইতে সাধ বায় তব কাঁব-- 
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরবে বাহু 
শুনিয়। লইতে চাই আপানার গান। 


ভান্কর সঙ্গে নাম' এর সম্পকঁ আছে । মহাপ্রভু চৈতনাদেব 'নাম-মাহাত্ম 
প্রচার কাঁরয়াছেন। চৈতনাদেবের মতে _কঁলিষগে হরিনাম বাতখত আর 
অনা কোঃনা গতি নাই-_“নান্তেব, নাচ্চেব, নাল্তেব গতিরনাথা” এই 
নাম-মাহাত্ব্য শ্রবণ, বন্দন ও কর্তনের মাধ্যমে তিনি প্রকাশ কারয়াছেন। 
চৈতন; প্রবাতিত কগর্তন এবং চৈতন্য প্রবতিত ভ্রাতপ্রেম সম্বন্ধে রবখন্দ্রনাথ 
“সাহিতা সম্মিলন", শপর্ধক প্রবন্ধে বালয়াছেন-. “বৈষবধম* প্রাবনের 
সময় িশ্বপ্রেম যোঁদন বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে সমন্ত কাতিমতা সংকণর্তার 
বেড়া ভাঙ্গিয়া দিয়া উচ্চ, নাচ, শহাঁচ, আশৃচি সকলেই এক ভগবানের 
আনল্দলোকে আহ্বান কাঁরল, সেই দিনকার বাংলা দেশের গান বিশ্বের গান 
হইয়া জগতের 'নতা-সাহতো স্থান পাইয়াছে ।” 


[ ২৪৪ ] 
নামের কথা উল্লেখ কাঁরয়। রাধা বলিয়াছেন- 
“না জান কতেক মধু শ্যামনামে আছে তায় 


5 ৯ ০ 
সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম 
৫ ০ ০ 


কহে বিনোদন শুনগো সজলণ 
যাইতে বলসগো কি 

কৃষ্ণ নাম মোর পশেছে হদয়ে 
কদাচ পরাণে জি ॥ 


'পুবরাগ পধযায়ের বহুপদে মাম মাহাজ্ম।া। আত অপরৃপ-ভাবে 
আঁঞ্কত হইয়াছে । রবখচ্দ্রনাথও বৈফবদের মতই নাম-মাহাত্মোর উল্লেখ 
কারয়াছেন। ভগবানের নাম জপের মধোও যে চরম সার্থকতা আছে তাহা 
কাব বৈফব-ভস্তদের মতো উপলব্ধি কাঁরয়া বাঁলয়াছেন-_ 

আমার মুখের কথা তোমার 
নাম 'দয়ে দাও ধুয়ে, 
আমার নগরবতার তোমার 
নামাট রাখো থুয়ে। 
রস্তধারার ছচ্ছে আমার 
দেহবীণার তার 
বাজ।ও আনন্দে তোমার 
ন।মোর ঝংকার। গসাতিমাল্য | 8৪ 
০ ৯ ০ 
তোমার নাম বলব নানা ছলে। 
বলব একা বসে, আপন 
মনের ছায়াতলে । 
বলব 'বনা ভাষায় 
বলব বিনা আশার 


[ ২৪৫ ] 


বলব মৃথের হাসি দিয়ে, 
বলব চোখেয় জলে। গণিতিমাল্য | ৩৯ 
অথবা 
আমার এনাম ধাক- না চুকে 
তোমার নাম নেব মুখে 
সবার সাথে মলব সোঁদন 
[বনা-নামের পারচয়ে। গণতাঞজাল | ১৪৪ 


রষশল্দুনাথ ভাঁন্কবাদণ কাব সন্দেহ নাই। উপরল্তু পদাবলপর ভাঁতবাদ 
যে তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ কারয়াছে সে কথাও শাস্বকার করা চলে না। 
তথাপি পদাবলখর ভান্তবাদ ও কাবর ভাঁন্তবাদ এক নয়। 


বৈকবদের ভাঁকবাদ প্রচারত হইয়াছে_ নাম-কশত'ন ও লগলা-কণত'নেয় 
মাধ্মে। এই লগলা-কশত“নের প্রেক্ষাপটে মানবায় দষ্টিভাগ থাকলেও 
মৃলতঃ তাহা আতমানবখয়। উপরন্তু পদাবলণ সাহতোর ভান্ত, মহাপ্রভু 
চৈতন্যদেবের দবাল্মোদনার ফল্গে উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। 'কল্তু রবখন্দুনাথ 
[চিরকালই সমন্ত উদমাদনাকে পাঁরহার কারয়াছেন, উপরষ্তু কম'বাদকে তান 
প্রাধানা দিয়াছেন । 


_£ চতুর্দশ অধ্যায় £_ 


(রবীন্দ্র কাব্যে বৈফব পদাব্দীর ভাব ও রূপের প্রকাশ ) 
দহঃধানুভাত, প্রক়াতি, অসমাপ্ত প্রসাধন, কণর্তন গান। 


বৈষব পদাবলণ বাঙাল ও বাঙ্গালা-সাহতাকে তন্ময় কারয়া রাখিয়াছিল, 
জজিও সই প্রভাব একেবারে ল-্ত হইয়া বায় নাই। বিশেষতঃ উনাবংশ 
গতাঙ্দণতে বাঙ্গাল! সাহিত্যে এই প্রভাব বিশেষভাবেই পারলক্ষিত হয়। 
মধুসদন আমতাক্ষর ছন্দের বন্র-ানঘেবে সংন্ত বাঙ্গালিকে জাগ্রত কারতে 
চাহয়।ছলেন কিন্তু ব্রজের মধুর ভাবাবেশ তাঁহাকেও বিহ্বল কারয়াছিল। 
'ব্রজাঙগলা কাবেই মধুসূদনের বৈকব-প্রথাত প্রকাশিত বাঁদও ব্রজাঙ্গনা ও 
বৈফব পদাবলণ একই ছাচে গঠিত নহে। 


বৈফব পদাবলণর মধা দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গালার বিশগ্ধ গশতি- 
কাঁবতার যে ধারাটি নিধৃবাব, লীধর কথক, রামবস প্রভাঁতির টপ্পায় 
অথাৎ ক্ষুদ্র প্রণয়-সঙ্গখতে আঁসয়া স্তব্ধ হইয়া শিয়াছিল, তাহাকে বিহারীলাল 
ন:তন কারয়। প্রবাহত কারলেন-_- “সঙ্গীতশতকো । মূলতঃ বিহারণলাল 
[ছলেন-- উদাসীন রোমাশ্টিক কাব? প্রেমের সঙ্গমতা ও গভণরতা প্রদর্শনে 
[তান ভবভাতির অনুসরণ কারিয়াছলেন। 


[বহারখলালের মধে; ষে উদাসীনতা দেখা বায় তাহা তাঁহার অনুগামণদের 
মধ্যে দেখা যায় না। নব্য রোমা শ্টক কাঁবদের অগ্রণখ [ছিলেন-- দেবেন্দ্রনাথ 
সেন। দেবেন্দ্রনাথ রচনারখীতিতে মাইকৈলের রাত ও বিহারণলালের রণাতি 
সম্মিলিত হইয়াছে । তবে বিহারখলাল ছিলেন কিছুটা বৈদাসতিক এবং 
দেষেল্দ্ুনাথ 'ছিলেন-- বৈধবধর ভীন্ত রাসক। অক্ষয় কুঘার বহার লালকে 
অনুসরণ কাঁরলেও পাঁরশেষে তাহার প্রভাব হইতে মৃন্ত হইতে পারিয়াছিলেন। 
বিহারগলাল ছিলেন ভাব-সাম্গলনের কবি এবং অক্ষয় কুমার ছিলেন 


|... [২৪৭ ] 
“প্রেমবৈচিতের' কাব । 

রবণন্্রনাথ বিহারণলালের কাছে নিজের খপ স্বাঁকার কাঁরিয়াছেন। 
“সন্ধ্যা সঙ্গীত” পর্যন্ত বিহারীলালের প্রভাব ব্যাপক ছিল। ডঃ শ্রশীতৃষণ 
দাশগুপ্ত মহাশর বাঁলয়াছেন যে বহারগলালের "সারদা'র পাঁরকল্পনা 
রবণন্দ্রনাথকে প্রভাবত করিয়াছিল । উভয়েই রোমাপ্টিক কাব এই ক্ষেত্রেই 


উভয়েই যোগসূত॥ বিহারীলালের 'সারদা'র স্পশ' রবধল্দুকাব্যে দেখা দিলেও 
মূলে ছিল বৈষ্ণব পদাবলণর স্পশ*। | 


রবখন্দ্ুনাথ প্রথমযুগে বৈফব পদাবলখর অনুসরণে 'ভানহাসংহ ঠাকুরের 
পদাবলণ' রচনা করিয়াংছলেন, ফিস্তু সেই অনুসরণ র্লবখন্দ্ু-কাবো বাহয়ঙ 
মাত। উপানষাঁদক-দর্শনের সাহত বৈষবের [নতালখলাকে মীশ্রুত কাঁজিয়া 
“রবীন্দুদশ'ন”' এক অপরূপ আত্ম-তল্ময়তা লাভ কারিয়াছে। রবণন্দ্ুনাথের 
কাবে; তাই ব্রজধামের নিতালখলার নৃপুরধ্বানি ক্ষণে ক্ষণে ধ্বনিত হইয়াছে। 
রবখন্দ্রনাথের: “প্রেমবাদে' বন্দাবনের প্রেমলশলার ভতর অবসান লাভ 
কারয়াছে_- 
“আজ সেই প্রেম অবসান লাভয়াছে 
রাশ রাশ হয়ে তোমার পায়ের কাছে, 
[নাখলের সুখ 'নাখলের দুখ নাল প্রাণের গ্রাত 
একাঁট প্রেমের মাঝারে মিলেছে সকল প্রেমের স্মতি 
সকল কালের সকল কাঁবর গগৃতি |”  অনন্তপ্রেম | মানস 
তাই দেখা যায় রবপন্দ্রকাব্যে ভাব ও রূপের মধে) বৈফব পদাবলর 
ভাব ও র্‌পের প্রভাব-- 


দাত 


পদাবলণ সাঁহত্যে দোখ রাধা, ও ক দুইজনই মিলনের মধ্যেও 
“দুহই কোরে দৃহধ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া” তাই পদাবলী সাহিত্য মূলতঃ 
[বিরহ বা 'শবগ্রলন্ত-এর সাহিত্য ।- রবান্দুনাথ তাঁহার শষদ্যাপাত চণ্ডাদাস” 


[ ২৪৮ ] 


শীর্বক প্রবন্ধে বালয়াছেন “বদ্যাপতি সুখের কাব, চণ্ডাদাস দৃঃখের কবি”। 
বদ্যাপাঁত বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের চিিলনেও সুখ নাই। 
বিদাাপাঁত জগতের মধ প্রেরকেই সার বালয়াছেন, চণ্ডণদাস প্রেমকেই জগৎ 
বাঁলয়াছেন। বদ্যাপাঁত ভোগ কারবার কাব, চণ্ডাঁদাস সহ] কারবার কাঁব। 
চন্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দ:ঃখের মধ্যে সংখ দোঁখতে পাইয়াছেন। 
তাঁহার সুখের মধোও ভল্ন এবং দহখেয় মধ্যেও অনুরাগ । বদ্যাপাত কেবল 
জানেন মিলনে সুখ বিরহে দুখ, কিন্তু চণ্ডণদাসের হদয় আরো গভগর, তিনি 
উহা অপেক্ষা আরো আঁধক জানেন। ভাঁহার প্রেম “কিছু কিছ সংধা 
[ববগৃণ আধা” তাঁহার কাছে শ্যাম বে মৃরলণ বাজান তাহাও বিধামৃতে এক 
কারয়া। তাই চাণ্ডদাস বলিয়াছেন -_ 


কহে চণ্ডখদাস শুন বিনো'দিনখ 
সংখ দুখ দুটি ভাই 

সুখের লাগিয়া যে করে পিরখাত 
দুখ ধায় তার ঠাই ।” 


গোপা প্রেমের মূল তত্ব হইতেছে-__নিৎ্কাম প্রেম । গোপণরা কোনো 
কামনা-বাসনা লইয়া পরম পুরুষ শ্রীকফের নিকট উপাশ্থত হন নাই, তাহারা 
জাত-কুলমানে তিলাঞাঁল দিয়াই আসয়াছিলেন শ্লীকফের নিকট। 
শবয়হ' পদাবলী সাহতোর মূল বোশিষ্টা। এবং বিরহের আগিদাহেই 
পৃড়য়া ছ।ই করিয়া দিয়াছেন সামাজিক রশতি-নপাতি। লৌকিক গাথাগুলিতেও 
তাহাই পাই। তাই পদাবলণ সাহতো।র প্রাতাট পর্যায়ের পদেই ধানিত 
হইয়াছে 'বরহ-ব্যাকুলতা । এমনাক মিলনের মধ্যেও সেই (বিরহ-ব্যাকুলতা-_ 
“একতনু হয়ে মোরা রজনণ গোঙাই 
সুখের সার়রে ভাব অবাধ না পাই।” 
যুজনগতে সেই বাঁধ ন। পাইলেও প্রাতেও সেই অবাধ পাইয়াছেন_ 


“কজন? প্রভাত হইলে কাতর 'হিয়ায় 
দে ছাড় যেন মোর প্রাণ চলি বার” 
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বৈফব কাঁবরা প্রেমের জন্য ঘরকে বাহির, যা হয়কে ঘর, পরকে আপন, 
আপনকে পর, দিনকে বাতি, রাতিকে দিন করিয্লাছেন। তাই বেদনাশবধৃর 


হইয়াও পদাবলণর রাধা এত মধুর । রবণন্দ্রনাথ জশীবনদেবতার সঙ্গে প্রেমের 
জন্য ঘরকে বাহির, বাহিরকে ঘর, পরকে আপন কারয়াছেন-_ 


“কত অজানারে জানাইলে তুমি 
কত অজানারে দিলে ঠাই 

দৃরকে কারলে নিকট বষ্ধৃ, 
পরকে কাঁরলে ভাই ।” 

বৈফব পদাবল” সাহিত্য মূলতঃ অভিসারের সাহত্য। যবীল্দু- 
সাঁহত্যও অভিসারের সাহিত্য ॥ পদাবলণর নায়কা আভিসার কারয়াছেন 
পরমপুরুৰ শ্রীকফকে লাভের জনা, শ্রীকৃফের সঙ্গে মিলনের জন্য ; রবণপ্দ্রনাথ 
আভসার কাঁরয়াছেন জখবনদেবতাকে লাভের জন্য। বৈফব নায়কা বিরহের 
আগুনে পাড়য়া খাক হইয়া গিয়াছেন। রবশন্দ্ুনাথও তেমান বিরহানলে 
পৃড়য়াছেন । দুঃখ ও বেদনা উভয়েই । 

'দহঃখ' সম্পকে কবি “দুঃখ শর্ধক প্রবন্ধে বালয়াছেন “দখের তত 
আর সংপ্টিতত্ব ষে একেবারে বাঁধা । কারণ অপূরণণতাই তো দৃঃখ এবং স-ষ্টিই 
যে অপূর্ণ । একথা মনে রাখিতে হইবে, পূর্ণতার বিপরগত কিন্তু শুণাতা 
অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরশত নহে, বিরুদ্থ নহে, তাহা পূণতারই 
[বকাশ। অপ জগং শপ্য নহে, মিথ্যা নহে, সেইজনাই এ জগতে রূপের 
মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে বযাকুলতা আমাদিগকে কোন 
আনব'চননতায় নিমগু কাঁরয়া দিতেছে ।” গদ্যে যাহা বাঁলয়াছেন, কবি পদে! 
তাহাই প্রকাশ কারয়াছেন-_ 

এখনও বুকের মাঝে রয়েছে দারুণ শুণ্য 

সেই শুণ্য কি এ জনমে পারবে না আর 

মনের মাঁন্দর মাঝে প্রাতমা নাঁহকো যেন ৭ 

শুধু এ আঁধার গৃহ রয়েছে পাড়লা।” কিককাহিনণ। 
অথবা | 
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বাঁসয়া বাঁসয়া ফেখা, বিশগর্ণ মালন প্রাপ 
 গ্াাহতেছে একই গান, একই গান, এ্রকই গান” 
হৃদয়ের গণতধ্বান । সম্ধ্যাসঙ্গত। 


প্রভাত সঙ্গতে'র প্রাতধ্যান' কাঁবতা ও এঁ একই বেদনার সুর বাজয়া 
উঠিয়াছে_- 


“আমরণ চিরদিন ফেবাঁল খশজব তোরে 
কখনো কি পাব না সম্ধান। 


 কাঁড় ও কোমল, মানস প্রভাতি কাবোতে দোঁখ কাঁবধহদয় সংশয়ে, 
নিস্কলতায়, ক্ষোভে হাহাকার করিতেছেন, কাব চাঁহতেছেন প্রেম অথচ প্রেম 
পাইতেছেন না, বাহ পাইতেছেন তাহ।ও সংশয়াবহীন প্রেম নহে, সংতরাং সে 
প্রেমে কবির কোনো প্রয়োজন নাই -- 


“যে প্রেমেতে এত ভয় এত দুঃখ লেগে রয় 
সে বল্ধন তুমি ছিড়ে দাও ।” মানস' 


কবর মানসণ কাব্যের মধ্যে 0351411 [65187091107 এর যে ভাব 
রাহয়াছে কাব সে কথা নিজে এক পত্রে প্রমথ চৌধুরখ মহাশয়ের নিকট 
গ্বশকার কারয়াছেন । মানসীর যৃগে দোখতে পাই, বর্ষা কাঁবহদয়ে চির 
[বিরহণর “'সখামাত বা দুঃখাঁমাত বা জ্মাত। আ*বাসহণন অব্যন্ত 'বিরহবাথায় 
মাথত কারয়।ছে-- 


“এ ভরা বাদর দিনে কে বাঁচবে শ্যাম বনে 
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায় 
[বিজন যমুনা কুলে বিকাঁশত নীপমূলে 
কাঁদিয়া পরাণ বলে রাহ বাধায় ।'? পজ/ মানসখ। 
সোনারতর ও চিতরাকাবো ব্যথার সুরত চাটা কাজির ক্ষণে! 
নীরব নিথর সঙ্ধ্যায় কবির মনে জাগিকাছে-_ 


0২৯] 
নিঃসজনখ ধরণীর 
[বিশাল অন্তর হতে উঠে সগন্তগর 


একাট ব্যাথত প্রশ রদ ক্লান্তসর 
শণ্য পানে আর কোথা? আরো কতদুর 2 


চণ্ডণদাস যেমন সখের মধ্যে দুঃখ, দঃুখের মধ্যে সুখ অনুভব 
করিয়াছেন, রবান্দ্রনাথও ঠিক তেমাঁন বেদনার মধ্যে আনন্দ এবং আনন্দের 
মধ্যে বেদনা অনৃভব কাঁরয়াছেন-_ 


নব নব রপে ওগো রপময় 
লহণ্ঠয়া লহ আমার হৃদয় 
চণ্চল প্রেম 'দিয়ে। 
এবারের মতো পুরিয়া পরাণ 
তণরর বেদনা কারয়াছি পান 
সে সুরা তরল আঁগু সমান 
তুম চাঁলতেছ বি 
আবার এমনি বেদনার মাঝে 
তোমারে 'ফাঁরব খাঁজ ।” অনভ্তর্ধামণ | চিতা । 


“খেয়া? কাব্যের বেশীর ভাগ কবিতায় কাঁব-জাীবনের 'বাঁচ্য ব্যথা-বেদনার 
সুর ধ্ানত হইয়াছে এবং এই বেদনাবোধের বা দহঃখানহভূতির মূলে রাহয়াছে 
প্রেয়োকে লাভ কারবার ব্যাকুলতা, যেমন রাধার ছিল বঝাকুলতা-_ কৃ লাভের 
জন্য। খেয়াতে কাঁব বহু.ন্থানে 'মাঁ্টিক হইয়া পাঁড়য়াছেন। এই কাব্যে আমরা 
দেখ কবি যেন রাধার মতো প্রতাঁক্ষমানা, দীনা বাসরসাম্জিকা-বধূ। 
কবি বাসর সজ্জা র6না কাঁরয়া “পাঁথক রাজা' বা তাঁহার জীবনদেবতার জন্য 
প্রতধক্ষা করিতেছেন। বাসর-সজ্জায় সাঁচ্জত কাব বাঁলয়াছেন-_ 


“আমি এখন সময় করেছি 
তোমার এবার দমন কখন হবে? 
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সাফের প্রদখপ সাজিয়ে ধরেছি 

শিখা তাহার জ্বালিয়ে দেবে কবে ? 

নাময়ে দিয়ে এসেছি সব বোঝা 

তরণ আমার বেধে এলাম ঘাটে 

পথে পথে ছেড়েছি সব খোঁজা 

ফেনা বেচা নানান হাটে ।” প্রতখক্ষা | খেয়া । 
[বর়াহণ৭-কাব-চতত ব্যথায় উদ্বোলত হইলে উচ্ছ্বাস, শান্ত ও সৌম্যতা 

লাভ করিয়াছে, কত দঃখানৃড়াতি ঠিক তেমাঁন আছে-_ 


“আমার এ গান শুনবে তুমি বাঁদ 
শোনাই কখন বলো 

ভরা চোখের মত নদণ 

করবে ছল ছল” 


পদাবলখ-সাহত্যে ও রবপন্দ্রকাব্যে বেদনা সমানভাবেই ধ্বনিত হইয়াছে । 
কেন এই বেদনা? তাহার কারণ হইতেছে_ বৈফব পদকতারা এবং 
রবগল্দুনাথ 'অধরা'কে ধারতে চাহয়াছেন। অথচ অধরা ধরা দিয়াও অধরাই 
রাঁহয়। 'গিয়াছেন। 


জগতের প্রাতাঁট রোমাশ্টিক ও মঞ্টিক কাবদের কাবো একটা বিষাদের 
সুর সবদাই ধ্যানত হইয়াছে । রোমাপ্টিক কাঁবদের জস্তরে সৌন্দঘ* সম্বচ্ধে, 
প্রেম সম্বল্থে। তাঁহাদের মানসখ-প্রাতমা সম্বন্ধে একটা পারপূর্ণ আদল" 
আছে। সেই আদশ প্রকাশ্য (দিবালোকে কাহারও চক্ষৃর সম্মৃখে আসিয়া 
দাঁড়ায় না, ইহা কবিদের মনোজগতের বাসনা লোকের বন্তু। কু বানর 
জগৎ ফাঁল্পত জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । ফলে মানসনেতে যাহা 
দোঁখিতেছেন চর্ম'চক্ষে তাহা দোখতে পাইতেছেন না, ফলেই একটা 'বরোধ 
বাধে। এই বিরোধ জাগায় বেদনা, ঝরায় অশ্রু । এ-ত গেল সাধারণ 
রোমাশ্টিক কাঁবদের কথা, [কু বৈফষ পদকত'। বা রবল্্নাথ শুধু কবি 
মছেন, মহৎ কাধ বা মছাকাব। মহাকবি বা খাষধ কাঁবদের দঞ্টি 
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কাদের দূস্টি-ভাক্গ হইতে সম্পৃণ' পৃথক। ইহাদের দৃষ্টি-ভঙ্গণ বেমান 
সুদুর প্রসারণ তেমান অতল-স্পশশ। 


পদাবলখ-স্যাহিতে!র পদকর্তারাও উপলক্ষা মাত। যেন তাঁহারা সথা 
ও দর্শক । সেখানে রাধাই হইতেছে সর্বস্ব । রাধাভাব ব। রাধাপ্রেম যেমন 
মিষ্টিক তেমানি রবপন্দ্রনাথের জশবনদেবতার সাঁছত প্রেম। তাহাও মিদ্টিক। 
রাধা-কৃফকে একাস্ত ভাবে রুপাঁয়ত কারয়াছেন, রবল্দ্ুনাথও নাথ 'হিসাযে, 
বধু [হসাবে, জীবনদেবতার সঙ্গে প্রেমের লশলা কাঁরয়াছেন। 'মাষ্টিক-কাঁব- 
সাধকদের সন্ভাবা এবং অসন্তাব্য বাঁলয়া কোনো কিছুই থাকেনা । তাহাদের 
জগং আলো আঁধার জগৎ। তাঁহাদের নিকট ভন্ত ভগবানের সম্থম্ধ 
চিরাচারত প্রথার সম্ব্ধ নহে। সফ-সাধকদের মধ্যে এই ভাবাঁট 
বিদ্যমান। ভগবান তাঁহাদের নিকট “সাক । 'মীঁঞ্টক দ-প্টিতে তাঁহারা 
তাঁহাদের অভীগষ্টকে সব নিরক্ষণ করেন-__ 


যোঁদকে পসারণ আখ দোখ শ্যামরায় 
ফুলবতগ ধৈরজ দরে বায়। 
৫ ১৫ ৯ 
যত কর এছার নাপিকা মুই বচ্ধ 
তবৃত দারুণ নাসা পায় শ্যামবান্থ। 
তাথবা 
অনুখন মাধব মাধব শোঙারতে 
সুন্দরী ভেল মাধাই। 
কৃ বন্দাবনে নাই, মথুরায়, তবুও রাধা মানস-নেতে কৃষকে দেখিয়া 
হালতেছেন-_- 
“প্রভাতে উঠিগ্কা ওএখ দেখিন 
সাথ [দন বাবে জাজ ভাল. 1” . 
ইহাই ছইতেছে রাহার তোমের টিক ধরণ ।. ঝবাস্সাখও টস তৈয়ম 
ভাবেই বাঁলয়াছেন”- 
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“পাখির কণ্ঠে আপনি জাগাও আসন্দ, 
তুমি ফুলের বুকে ভিয়া দাও সুগন্ধ 
তেমনি করে আমার হদয় ভিক্ষুরে 
কেন দ্বারে তোমার নিত প্রসাদ পাওয়াও না।” 
রাধার প্রেম মৃতঞয়শ, কোন কিছুকে তি গ্রাহা করেন না-_ 
| | “এসব দুখ ধৃকছু না 
তোমার কুশলে কুশল মান” 
অথবা 
"কলঙ্ক? বালয়া বলে সর্বলোকে 
তাহাতে নাহক দুখ 
বধু তোমার লাগিয়া কলঙ্কের ছার 
গলায় পাঁড়তে সুখ ।” 
তু “প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে 
ভয়-ভাবনার রাধা টুটেছে 
দৃঃখকে আজকে কাঁঠন বলে 
জাঁড়য়ে ধরতে বুকের তলে 
উধাও হয়ে হৃদয় ছুটেছে 
প্রাণে খাঁশর তুফান উঠেছে 1? গখাতিমাল্য / ৩৬ 
তাই আমরা দোঁখ পদাবলণর ্টক সংরের সঙ্গে কাঁবর মিষ্টিক সুরের 
লাশ! আছে। ব্যবহ।রক দৃছ্টিতে বাহ। আসল, মন্টিকের নিকট তাহার 
কোনো মূল্য নাই । এ সম্বন্ধে ডঃ রাধাকৃফান বলেন__ 
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2870 01 0106 1611291))7 ০01 010৩ 10081) 90110 00 006 ৫1116 5 ৪ 
1036 69515 01 01১৩ 1069 0081 05 10081 809] 18 21) 63116 815/35ও 
10181176 001 150706, 16 05 00৩ ৪০৪৩৩ ০01 100৩ 0085 80 05 1৩1 
0০%/8505 [00800 1830 816 ১৩19%60-7 
ফিল্তু এই [01101 না হওয়ার জনই রাধার দেখ, রবাল্দুনাথের দুঃখ । 
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প্রকৃতি 


€( বৈকব-পদকত" ও রবণল্দুনাথ ) 


বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মানব প্রকাতির একাঁট নিগ্‌ড় সম্ব্ধ আছে। 
ধকবেদ হইতে আরম্ভ কাঁরয়া রবধন্দ্রনাথের কাবো। নাটকে প্রকাতি সমভাবে 
সান লাভ কাঁরয়াছে। খকবেদে বর্যার শ্যামল মেঘপুঞ্জকে কম্পনা করা 
হইয়াছিল- পজনোর দত হিসাবে । মহাকাঁব কালিঙ্াসের নিকট বর্ষার 
শ]ামল মেঘ-পুঞ্জ [িরহণুর নিকট দূত হিসাবে দেখা 'দিয়াছে। কালিদাসের 
কাব্যে ঝাহঃপ্রকীত দেবলোক ছাঁড়য়া মানুষের পাম্বে আসিয়া দড়াইয়াছে। 
[ব*ব-প্রকাতির সমবেদনার পটভুঁমকায় মানুষের সংখ-দহঃখ সংঘত ও মধুর 
হইয়া দেখা দিয়াছে । কালিদাস প্রকাতর বর্ণনাতে বান্তবর-প অপেক্ষা 
তাহার রম্য 255117501০ ) রূপাঁটকেই উল্বাটিত করয়াছেন। 


ঝতৃসংহারে কাঁলদাস ছয়টি খতুর বর্ণনা করিলেও তাঁহাকে বর্ধার কাব 
[হসাবে প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে । পদাবল? সাহত্যে সমন্ত খতুরই বণ'না 
আছে সতা, তথাপ মনে হয় বর্ধা খতুই বেশি প্রাধানা লাভ কারয়াছে। 
[বশেষতঃ আভিসার বর্ণনায় ব্ধা-খতু বে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ কারিয়াছে সে 
[বিষয়ে দ্বিমত নাই । রবখন্দ্র-সাহত্যে বর্ধা প্রাধান্য লাভ কাঁরয়াছে। 
বফাাদনে, একাল-সেকাল, বর্ধা-মঙ্গল। ঝড়ের দিনে, আযাঢ়, নববর্ষ, 
আঁবভাাব প্রভৃতি কাবতায়, গশতাঁবতানের ছু গানে এবং নাটকে বর্ধা 
প্রাধান্য লাভ করিয়াছে । পদাবলণ-সাহিত্যে প্রকাতি উদ্দীপন বিভাব হিসাবে 
ধরা [য়াছে-_ ্‌ 


“লজনগ শাওণ ঘনঘন দের গরজন 
গ্রাম বাস শবদে বরিষে 1” 


অথবা 


“এ ঘ্বোর রজনখ মেঘ্বের ঘটা 
কেমনে আইলে বাটে 


তঃ-্রবখল্দ্রনাথ 
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আঙ্গনার কোণে তাঁতছে বধুয়া 
বেোখিয়া পলাশ ফাটে ।" চণ্ডণদাস 
অথবা 
“বার্সনে অবঞ্থন মেহ দারুণ 
সঙ্নে দামিনণ ঝলকই 
কুলিশ পাতন শব্দ ঝন ঝন 
পুন খরতর বলগই |” রায় শেখর 


“সজান গো 

শাগুন গগনে ঘোয় ঘনঘটা 

নিশখথ-যামিলপরে 

কুজপথে সাঁথ কৈসে বাওর 

অবঞ্লা কাঁসনখরে ।”": ভানসিংহের পদাবল। 


৫ ১৫ ১ 


শুক রাত দ্বপ্রহরে ঝৃপ ঝুপ ব্রণ্ট পড়ে 
শুয়ে শুয়ে সখ আনদ্রার 


মজনশ শাঙন ঘনঘন দেয়া গরজন 
সেই প্যান জনে পড়ে যায় ।” বর্ধাঝাপন । মানস । 
১ ০ ১০ 


আঁধার অন্বরে প্রচণ্ড ভম্যরহ 

বাঁজল গন্তর গরজনে। 

৮ ৯ ্ 

এ আসে এ আঁত তৈরব হরসে 
জলাসানিত ক্ষাতি সৌরভ রভসে 

ঘন গৌরবে নব যৌবন বরষ্য 

শ্যাত গনীর সরসা ৮ ধধামঙগল | 
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বৈঝব-পদাবলণতে বধানমেঘ বিরহ-মলনের যবানকা রচনা কারয়াছে। 
একানে বর্ধ। যেন দ-তখ, আম্বানের সিম্ঘলে পরিণত । কাব এই. প্রসঙ্গে 
বালয়াছেন-- “বৈষব-পঙ্গাবলীতে বষাবালের যমুনা বর্ণনা মনে পড়ে, 
প্রকীতর অনেক দশাই আমার মনে বৈষব-কাবর ছল্দো-ঝংকার এনে দেয়, 
তার প্রধান কারণ - এই সমস্ত সৌন্দর্য আমার কাছে শন্য সৌন্দধশ নয়, 
এর মধ্যে মানব-ইতিহাসের যেন সমন্ত পুৃরাকালখন প্রগাতসম্মিলনগাথা পপ 
হয়ে রয়েছে, এর মধ্যে যেন একট চিরস্তন হৃদয়ের লশলা আভনণত হচ্ছে, 
এই সৌন্দযের মধ্যে বৈধব-কাবিদের সেই অনস্ত ব.ন্দাবন রয়ে গেছে। 
বৈষব-কণবতায় ধথাথ মনের ভিতরে যে প্রবেশ বরেছে সৈ সমগ্ত প্রকাতির 
[ভিতর সেই বৈষব-কাবিতার ধ্যান শুনতে পায় ।”? 


রবগন্দুনাথের কাঁবতায় বধণ সব্দা মানবমনে ব্যাকুল প্রত্যাশা ধ্বানত 
কারয়া তালয়াছে। বৈষ্ণব কাঁবতায় বধ", রাধা-কৃষের বিঃহ-মলন্*নাট্যের 
একটি বশেষ রঙ্গমণ্চ । রবীন্দুকাব্যে বর্ষা ব*ব-ঝতুরঙ্গে জীবনলীলা-নাটে)র 
মাথুর দৃশ্যের মতো। 

বর্ষা, রবণন্দ্রকাব্যে “সংখাঁমতি বা দুঃখাঁমাতি” বা স্মাত মন্থন কাঁরয়া 
জগয়। উঠিয়াছে_ 


এ ভাদগর 'দনে কে বাঁচবে শ্যামাধনে 
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায় 
1বজন যমুনাকুলে 1বকশিত নগপমূলে 


কাঁদিয়া পরান বুলে বিরহ বাথায় |” পন | মানস)। 


তু “এভরা বাদর মাহ ভাদর 
শুন্য মন্দির মোর | বিদ্যাপাত। 


রবখগ্দুনাথ ১৮৯২ সালে শিলাইদা হইতে এক পরে 'লিখিয়াছেন-- 
'এক সময়ে যখন আম এই পাঁথবশীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, খন আমার 
উপর সবুজ থাস উঠত শরতের আলো পড়ত, সং'ঁকি্রণে আমার সুদূর 
[বস্তুত শ্যামল অঙ্গের প্রতোক রোমকুপ থেকে যৌরলের সুগান্ধ উত্তাপ 
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উাথত হতে থাকত, আম কত দংর-দরাস্তর, কত দেশ-দেশাজরের জল গুল 
পর্যন্ত ব্যাপ্ত করে উদ্জবল আকাশের নণচে 'নিষ্তত্থ ভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম 
তখন শরং সূর্বযালোকে আমার বৃহৎ সবাঙ্গে যে একাঁটি আনল্দর়স, একটি 
জশবনগশাজ অত্যন্ত অব্যস্ক অধ'চেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সন্জারত হতে 
থাকত তাই ষেন খাঁনকটা মনে পড়ে? ছিত্পত। 


ছল্নপত়ের বিভিন্ন স্থানে এবং কবিতায় এই অনুভূতির কথা উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন। উপানিষদের ধাঁষ-কাঁব বাঁলয়াছেন__ 
“ঞ& মধুবাতা ধতয়াতে মধ ক্ষরান্ত সন্ধবঃ। 
মাধবশণ“ঃ সম্তোষধখঃ 
মধুনন্কম: উতোষ সঃ মধুমং পাথিকং রজঃ। 
মধু-মাল্লো বনস্পাতিমধূমাং অস্ত সয'ঃ ৩” 
এই বাণ" রবীম্দ্রুকাবে। প্রাতীবিদ্বিত হইয়াছে -_ 
“এ দযলোক মধুময় মধুময় পৃথিবীর ধৃল” 
তাই “স্বগ" হইতে বিদায়” মাগয়া বালয়াছেন-_- 
স্বগের তব বহক অমৃত 
মতে থাক সংখে দুঃখে অনস্থামাশ্রত 
প্রেমধারা, অশ্রুজলে চিরশ্যাম কার 
ভুতলের স্ব খণ্ডগুাল 1” 
তাই "সচ্ধু। কাঁবর নিকট 'আঁদ জননণ' হইয়াছেন। বিচ্বজ্জোড়া 
[লাপর অথ বাঝবার জন) ব্যাকুল হইয়া বলিয়াছেন _ 
“আম প:থিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে, 
শ্ানতোঁছ ধ্যান তব । ভাবতোছ, বুঝা যায় যেন 
দকছু কিছু মর্ম তার- বোবার হীঙ্গত ভাষা যেন 
আত্মণয়ের কাছে 1 সমদের প্রাত | সোনারতরণ। 
রবখল্দ্ুদাথ যে প্রকাতি-প্রাতিমা গঠন কাঁরিয়া কাবামাল্দরে স্থাপন করয়াছেন 
তাহ পত্যাই যেন প্রাণ-চণল মমতাময়ণ নারশমৃতি । এ নার) কখনো প্রের়সন, 
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কখনো শ্রেয়, আবার কখনও মাতৃরূপে প্রকটিত। 'বসৃচ্ধরা' কবিতার 
মাতৃরূপ প্রকটিত-_ 


“ওগো মা মহ্সয়ণ, 
তোমার ম্যাতকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই |” 


এখানে কাঁব ওয়াড“সওয়াতের সঙ্গে কিছুটা সাদশ্া পারিলাক্ষিত হয়, 
তবে ইহার মূলে আছে উপানিষদের প্রভাব । 


আগনা্ি প্রগাধন 


অসমাপ্ত প্রসাধন অধবা "বভ্রম' সংস্কৃত সাহতা হইতে বৈফব-পদাৰলণ 
এবং বৈষ্ণব-পদাবলণ হইতে রবখন্দু-কাব্যে প্রাতিফাঁলিত হইয়াছে । অসমাপ্ত 
প্রসাধন বাঁলতে আমরা বাঁক প্রসাধনরতা নায়ক! প্রসাধন অসমাপ্ত রাখয়াই 
ছটয়া গিয়ান্থেন নায়কের সঙ্গে মিলত হইবার জন্য, অবশ্য অনা কারণেও 
প্রসাধন অসমাপ্ত রাখয়া নারখরা ছ:টিয়া 'গিয়াছেন দশ্যাবলণ দেখার জন্য। 
এই শবদ্রমণ আজও শেষ হয় নাই। 


িত্রমের চিত্র অধ্বঘোষ ও কালদাসের কাব্যে আছে_- বশ্চাস্পরো- 
গবভ্রমমণ্ডলনাং সম্পদায়তখং শিখবোবভন্ত বনাহকচ্ছেদাবভন্ত রাগামকাল- 
সধ্যামব ধাতুতাম ।' 


তার্থাং হনাচলের শিখরদেশে নানা উজ্জহলবণ 'বাঁশিষ্ট বহহাবধ গৈরিক 
ধাতু আছে। 'হিমালয়ে শীব'দেশে খণ্ড খণ্ড জঙ্গহারা মেঘমালা বাতাসে 
ভাঁসরা বেড়ার এবং এ সকল রাঁঙুন ধাতব পদার্থের আভাব জলহারা 
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মেঘগাল নানা রংখর "মিশ্রণে রান্তম আভা ধারপ করিয়া উঠে । এই দশ্য 
দৌঁখিয়া অপ-সরারা অবাক হইয়া আকাশের দিকে চাঁহয়া বলেন এ কি! 
এরই মধে। সন্ধ্যা থনাইয়া আসিল । তাড়াতাড় তাহারা সাজগোজ কারতে 
বাঁসয়া যান। চুলবাঁধা, কাজলপরা, আগতা পরা, পতাদ রচনা কিছুই 
হয় নাই, অথচ সন্ধ্যা সমাগতা, (প্রযরতনেরা আসলেন বাঁলয়া। তাই তাড়া- 
তাড়ি গয়নাগাট, কাপড় চোপড় পারতে লাগা গেলেন ॥ কিন্তু বাস্ততায় 
কেহ পায়ে কাজল, চোখে আলতা দিয়া বাসলেন, কেহ বাকোমরে কণ্ঠহার 
জড়াইয়া কণ্ঠে চন্দ্রহার পারলেন ; সরলা কাঁমনগরা ভ্রাশ্তিবশে সমস্ত ওলট- 
প।লট কাঁরয়। বাসলেন। 


কালিদাসেও অনর-প চিত্র আছে 


“বন্ধ:ঃ ন সভাবত এবং তাবং 

করেণ বৃন্ধোহাপ চ কেশ পাশয় 1”? 

উৎস-চ্ট-লীলা গাতরাগবাক্ষা 

দলব্ুকাংখা পদবশং ততান”' কুমার সম্ভতবম ! 


হালের গাথা সপ্তশত? গ্রন্থেও অনুরূপ অসমাপ্ত প্রনাধনের চিত্র আছে-_ 


''অসমন্তখ্ডণ। বিঅ বচ্চ ঘরং মে সকজহল্রসম। ১২৯ 
বোলাবিজহহলঅসংম প্যান্ত চিন্তেণ লাগগহাসি 


অথাৎ হে পুতে, প্রসাধন অসমাপ্ত রাখয়াই কৌতুহলাক্রাস্ত তাহার গৃহে 
গমন কর ; যাঁদ তাহার উৎসুক্য দর হইয়া যায়, তবে তুম তাহার হদয়ে 
স্থান নাও পাইতে পার । 


তুঃ বৈফব পদাবলখ £ 
“সুন্দর কৈছন আরাতি তোর 


(বধাটত চার . সাজনাহি আনল 
ভুলকা ম্ব সোর। 
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1বপরণত চ৭র পারহরি হার সাজল 
দহ অঙ্কে দহ, কানে । 
সশাঁথ বলয় কার রাই সাজজল 
কুপ্ডল মুদারিক মানে ।” বলতঙদাস। 
বৈফব পদাবলধতে পাই- রাধা কৃফের বংশশধ্যনি শরণ কাঁরয়া প্রসাধন 
অসমাপ্ত রাখিয়া গোপখগণ সহ সঙ্কেতহছলে ছহটিয়া 'গিয়াছেন-- 


“গৃবসাঁয় গেহ নিজহ দেহ 
এক নয়নে কাজর রেহ 
বাহে রাঁঞ্জত কঙ্কণ একু 
এক কুপ্ডল ডোলান 
1শাথল ছন্দ নগাবক বষ্ধ 
বেগে ধাওত বাত বদ 
খসত বসন রসন চোল 
গালত বেণণ লোলান।” গোঁবল্দ দাস। 
১০ ১ ৯ 
রাই সাজে বাঁশী বাজে, পড়ি গেল উল 
ক কাঁরতে কিনা করে সব হৈল ভুল। 
মৃকুরে আচার রাই বাল্ধে কেশভার 
পায়ে বান্ধে কুলের মালা না করে বিচার । 
করেতে নুপুর গড়ে জ্ঘে পরে তাড় 
গলাতে 'কাঁঞ্কণণ' পরে কাঁটিতটে হার 
চরণে কাজল পরে নয়নে আলতা 
হয়ার উপরে পরে বঙ্ক-রাজ-পাতা 1” বংশখবদন 
ভারতচন্দ্রের রচনাতে এই 'বভ্রম-চত আছে । রবপরদুকাবোও ইহা দষ্ট 
হয় এবং ইহ! ঘাঁটয়াছে সংস্কৃত ও বৈকব সাহিতোর প্রতঃক্ষ প্রভাবের ফলে-- 
যেমন আছো তেমাঁন এসো আর করোনা সাজ 
বেণী নাহয় এীলরে রবে স'থে না হয় বাঁকা হবে 
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নাইবা পতলেখার সকল কারুকাজ ; 
কল যদ শিথিল থাকে নাইকো তাতে লাজ 
যেমন আছ 'তেয়ান এসো! আর করোনা সাজ 


ক্ষাণকা | চরারমানা | 


রা খর ট্ ৯ 


অলোকে কুসুম না দিয়ো 

শাধহ 'শ্াথিল কবরণ বাধয়ো 
কাজল বিহখন সজল নয়নে 
হদয় দৃযারে ঘা দিয়ো 

এসো এসো [বিনা ভূষণেই 
দোষ নেই তাহে দোষ নেই 
যেআসে আসক ওই তব রূপ 
অবতন-ছাদে ছাদও 


| ২০ ]! 


কীতন 9 রবীঞজঘাব 


ভারতীয় সঙ্গণতকে মূলতঃ দুইটি ভাগে বিভন্ক করা হৃইয়াছে। 
এই দুহীট ভাগের একটি হইতেছে 'মার্গ” সঙ্গীত এবং অপরাট হইতেছে 
'দেশখ' গান-- 
“মাগ-দেশটাবভেদেন দ্বেধা সঙ্গখতমৃচাতে। 
বেধা মার্গাখাখনঙ্গ তং ভবতায়ববণং স্বয়ং । 
ব্্ষণোহধগতা ভরতং সঙ্গখতং মাগসভিজিতম- 
অপ্সরা ভিষ্চ গন্ধবৈঃ শন্তোরগ্রে পৃবুক্তবান- 
তদ্দেশীয়ামাত গ্রাহাঃ সঙ্গগতং দেশভেদতঃ |” 


স্বয়ং রঙ্ধা ভরতকে যে সঙ্গখত শিক্ষা দিয়াছলেন তাহাই মাগ" সঙ্গত 


আর অপ্সরা ও গল্ধবগণ যে গান মহাদেবের সম্মখে গাহয়াছিলেন দেশভেদে 
তাহাই দেশীসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে । 


[কম্তু আচাধ" মতঙ্গ প্রণীত “বংহদ্দেশণ'' গ্রন্থে আমরা পাই 
«“আলাপাদনিদ্বোয়ঃ সা চ মাগঃ প্রকণাতিতঃ 
আলাপাদাবহণনন্ত সা চ দেশশ প্রবাতিতঃ।7 


অথাৎ আলাপাদলক্ষণযস্ত গান হইতেছে মার্গ, এবং আলাপাবহণন 
সঙ্গত হইতেছে দেশী। 
দেশখ সঙ্গগত সম্বন্ধে বালতে গিয়া সঙ্গীত শাসে বলা হইয়াছে 


“জবলাবালগোপালৈঃ 'ক্ষাতি-পালৈনিঙ্গে্ছায়া 
গাঁয়তে সানুরাগেন স্বদেশে দেশির্চুতে । 


অথাৎ স্খলোক, বালক, রাখাল ও রাজা নিজের ইচ্ছায় অনুরাগের সঙ্গে 
নিজ নজ দেলে বে যে গান গাঃহয়া থাকে তাহাই দেশ গ্ান। 


দেশ" স্শীতের যৌশন্ট হইল £-- 
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কথা, সংর, ছন্দ বা তালের মিলন । মারগ সঙ্গীতে কথার মূল্য নী, 
শপুধ; সুরের মূল্য আছে। তাই আমরা দোখ-_বাঙ্গালণ সর্বপ্রকারের গান 
“দেশখ। আদরের গান। 


কর্তন গান বহু প্রাচখন। শ্রীমদ্ভাগবতে ও অন্যানা পুরাণে কীর্তন 
গানের উল্লেখ আছে। ইহার বৈশিষ্ট) হইতেছে যে কত'নের মধ্য দিয়া 
ভগবানের নামকণতণন করা । শ্লীরুপ গোস্বামশ “ভাঙ্করসামতাসম্ধৃ'তে 
বাঁলয়াছেন- “নামলণল।গৃণাদিনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীত'নম:”” নাম লীলা ও 
শাংপাবলণর উচ্চভাষণকে কণর্ততন বলা হয়। বেদাদি শাস্ছে এবং 'বাবধ 
পুরাণে দ্ীভগবানের নাম গুণ লীলা কণতরঁনের মাধামে বাঁণত হইয়াছে । 
বিশেষতঃ কাঁলতে একমা্ ধম" হইতেছে 


“গত যদ ধ্যায়াতে বিফু ঘেেতায়াং বজতে 
সধৈঃ দ্বাপরে পরচবযায়াং কলো তম্ধারকখতনাং।” 


গতাষ-গে ধ্যানে, তেতায় বজ্ঞে, ছ্বাপরে পাঁরচষায় এবং কাঁলতে হার 
কণতনে বিঞ-র আরাধন। করা কত'ব্য-- 


“হবেনণাম হরেনামেব হরেনণাম কেবলম: 
কলো নান্রোব নাশের নাষ্রেব গাঁতিরন্যথা 1৮ 


প্রাক--চৈতনা গেও কণত“ন গান ছিল, তাহার নিদশ'ন- চ্ধাপদ । 
বড়ু চণ্ডাদাসের শ্রীকফকাীত'ন- ঝুমহর গান । এই ঝৃমুর গান, কখতনের 
রকমফের মাপ। কখত'ন গানের প্রকৃত রংপদাতা- মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এবং 
তাহাকেই বল! হইয়াছে 'সংকণত“নৈক পিতরৌ'- সংকখতনের পিতা । 


চৈতন! প্রভুর তিরোধানের পর নরোন্তম ঠাকুর খেতুরশীর উৎসবে সবগ্রথম 
পালা-বহজ্থ [হসাবে কণত'ন গানের প্রচলন করেন । কণত'নের পাঁচটি ধারা 
গড়েসছাটণ, হনোহরসাহা, কেণেটি, কাড়খশ্ডি ও মন্দারিণ? । 


কণত'ন গামের পাঁচাঁট অঙ্গ--কথা, দোহা, আখর, তৃক ও ছুট । কথা-- 
নীকৃফ,, রাধা বড়াইয়ের ও সথণগণের ভীব্-প্রত্ান্তি ; এক গান হইতে অন) 


[ ২৬৫ ] 
গানের যোগসূত্র, গানের কোনো একটি পথান্তর অর্থ গার়ককে কথা কাহয়া, 
বিশদ করিয়া দিতে হয়। এই বিশদ করিয়া দেওয়া রীতিকেই বলা হয়-. 
কথ! । 

দোহা--ছন্দে দুই চাঁর চরণে সত্াকারে আভব্যন্ত 'বিষয়। সঙ্গের 
গাহবার লোককে দোহার বলা হয়। দোহার বা দোহারণ গানের সহ (খেই) 
ধরাইয়া দেয়! 


আখথর- রবখন্দ্রুনাথের মতে কশত'নেএ আখর 'কথার তান' । আখর 
রসের ভাণ্ডার অনগ“ল কারবার মন্ত, উন্মোচনের কুণ্চিকা- ব্যাথা বিশেষণের 
'বাত্তক? ৷ 


তুক-_অনুপ্রাস বহহল ছন্দোময় মিলনাত্মক গ।থাকে তুক বলা হয়। 
ছ-ট--বড় তালের গান গাঁহতে তরল তাল-ফেরতা দেওয়াকে ছ:ট 
বল। হয়। | 


রবখন্দ্ুকাব্যে বিশেষতঃ গানের কবিসন্তাকে নাযিকারূপে কল্পনার মে 
রাহয়াছে বৈফব কবিতার প্রভাব ও কালিদাসের মেঘদতের প্রভাব । পদাবলগর 
রাধা এবং মেঘদৃতের বক্ষকান্তা (এবং ধক্ষ) কাঁবচিন্তে বিরহানৃভূতি 
জাগাইয়াছে-_ 


“বাজবে বাঁশি দরের হাওয়ার 

চোখের জলের শণ্) চাওয়ার কাটবে প্রহর 

বাজবে বুকে 'বিদায়পথের চরণফেলা দন যাঁমিন* 
হে গরবিনণী 1৮৮ 


এ ফেন মাননধ রাধার প্রাত সথণর উন্ত-_ 
| “তুমি বে আছ বক্ষে ধরে 
বেদনা তাহার জানাক মোরে 
 চাবনা কিছু কবনা কথা 
চাহয়া রব বদনে হে ।” .. গ্ীতাজলি। 
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এখানে কাঁব-ভাবনা, বৈকব রসাঁচন্ত।র উপরে উঠিয়া গিয়াছে । রবাল্দ্- 
নাথ কাব) রচনায়ও বৈফব কাঁবতার দ্বারা যেমন অন:প্রাঁণত হইয়াছেন । গান 
রচনাতেও ঠিক তেমান ভাবে বৈফবায় ঢংটকে গ্রহণ করিয়াছেন। রবাল্দ 
সঙ্গত মংলতঃ দেশখ সঙ্গগত | তথাপি কাবর গান উচ্চাঙ্গ হিন্দি গান হইতে 
শৃন্ক সণ্টয় কারয়াছে। 


পদাবলণ-কণতনের গজ্পের ধারাটি অক্ষ রাখার জন্য অথবা কোনো 
পংাতকে ভালভাবে গান করার জন) কণত“নখয়ারা কথকদের মতো কখনো 
কখনো অসযছন্দে ও সংরে অথবা কথার ভাঙ্গতে কথাগুলি বাঁলয়া যান। 
এই ধরণে বলটা কখতনগানের একট! বিশিষ্ট পদ্ধাত । এই ক্ষেত্রে পদকতণা 
তথা কণত'নীয়াদের সঙ্গগত ও কাবারস জ্ঞানের প্রকৃত পাঁরচয় পাওয়া বায়। 
কাঁত'নে তান ও আলাপে কথাহখন সুরের বিশ্তার না কারয়া কথা বা শব্দের 
বির কাঁরয়া স:রে বা রাগনগতে খোলের সঙ্গে ছন্দ রাখিয়া চলার পদ্ধাতকে 
বলা হয় আখর। রবীন্দ্রনাথ এই আখরকে তাঁহার সঙ্গীতে অবাধে গ্রহণ 
কারয়াছেন এবং আখরের ন-ভন নামকরণ কাঁরয়াছেন 'কথার তান'। রবখন্দ্র" 
নাথের এই গানাটতে কথার তান বা আখর-পদ আছে-_ 


“আম তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে 
যখন বাট নামল [তাঁমর-নিবিড় রাতে। 
দিকে দিকে সঞ্ধন গগন মন্ত প্রলাপে 
প্রাবনঢালা শ্রাবণ-ধারা পাতে 
সোঁদিন তিমির-নাঁবড় রাতে । 
আমার স্বপুরূপ বাহির হয়ে এল। 
সেযে সঙ্গ পেল 
আমার লংপর পারের স্বপুদেখার সাথে 
সৌঁদিন তামিরশানাবড় রাতে। 


রবশল্দরনাথের আখর-বিশিষ্ট গানের করেকটির প্রথম চরণ নিয়ে উদ্ধৃত 
কর হইল-__ | 
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নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে 1” 
৮০৫ ১৫ শখ 
“আম জেনে শুনে তব ভুলে আছি" 
3 ১ টব 


“ওহে জখবন বল্রভ....১.ত 
১ ১৫ ১ 


“কে জানিত তুমি ডাঁকিবে”তদশ ? ( প্রভাতি ) 
রবখন্দ্র-সঙ্গগত বিশারদ শ্রীশাশুদেব ঘোষ রবণন্দ্ুনাথের এই কাঁতনাঙ্গ 
গানের নামকরণ কারয়াছেন--'রাবখ্দুক-কণত'না | | 

কণতন গানে--তুক একটি 1বশিষ্ট রীতি । রবণন্দুনাথ তাহার গানে 
এ তুককে ব্যবহ।র কাঁরয়াছেন, নিজস্ব রশাীততে-- 

ও দেখা [দয়ে যে চলে গেল 
ও চুপ চুপ ক বলে গেল 
ও যেতে যেতে গো কাননেতে গে 
কত যে ফল দলে গেল। 
মনে মনে ক ভাবে কে জানে, 
মেতে আছে ও যেন কণ গানে, 
নয়ন হানে আকাশ-পানে 
চাদের হয়া গলে গেল।” 

এ ধরণের গিনজদব ঢ২এ গান রচনার পুবে রবীন্দ্রনাথ ভানহালংহের 
পদাবলখ নাম দিয়া রাধাৃফের প্রেমকে উপলক্ষ কাঁরয়া প্রথম কীতননসংরে গান 
রচনা করিয়ছলেন। তারপর তিনি কতনী 0২ লৌকিক প্রেমের গান 
রচন। করেন । প্রেম ও ধমলঙগ্গত বাতশত ধাতু সঙ্গীতও কণত'ন-লুরে রচনা 
কাব্রয়াছিলেন । 

কণত'নগানের পদ্ধাতির মধ্য 'মধুকান' এর পদ্ধাতাট অপরূপ । এই 
পদ্ধাত লোক-সঙ্গশতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত । সেইজন্য ইহা বেগবান ও 
প্রাণবন্ত । রবধন্দ্রনাথ এই পদ্ধাতকে অনুকরণ করিয়া গান রচনা করেন। 
তাহার 'প্রকাতির প্রতিশোধ "এর"- 


[ ২৯৮ ] 


“মার লো মার 
আমায় বাঁশতে ডেকেছে কে।” 
অথব। মায়ার খেলার 
ওকে বলো সাথ বলো 
কেন মিছে করে ছল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
ফাঁবর-_ “গুগো শোন কে বাজায় 


বনফ-লের মালার গন্ধ বাঁশির তালে মিশে বায় 
অধর ছয়ে বাঁশিখান 
চর করে হাসিথানি, 
বধহর হাঁসি মধংর প্মানে প্রাণের পানে ভেসে যায়। 
অথবা 
“তোমার গোপন কথাটি সখস রেখো না মনে 
শুধু বোলো আমায় বোলো গোপনে |” 
এই ধরণের গানগুলির মধ্যে কগত'ন গানের ঠাট, রূপ রস ও 
[মথলাজতে পারপ“। 
রবধচ্দ্র সঙ্গীতে কীত“নের সঙ্গে বাউলের প্রভাব উপেক্ষণীয় নহে। 
ফাঁত'ন ও বাউল পদ্ধাতর যুকু প্রভাবেই গণধতাজাল-গখাতিমাল্য-গণতা'লির 
গানগ্হাল জাঁময়া উঠিয়াছে। গশতাঞ্জালর ভাষা সোজা, ভাব ভান্তনগ্ন এবং 
সুর নর্মস্পশশ । তাই এই গানগৃলির আবেদন অপরিসীম । 


--8 পঞ্চদশ অধ্যায় £-- 
( রুবাচ্দুকাবো পদাবলীর প্রভাব ) 
পদের প্রাতধ্যান 


আ/লাচা অধ্যায়ে বৈষব-পদাবলণ-সাহতা হইতে কিছু সংখ্যক পদ 


উদ্ধৃত কারয়া রবণন্দ্ুনাথ রাঁচিত বহু কাঁবতার সঙ্গে ধে উহাদের সাদশ্য 
পারলাক্ষত হইয়।ছে তাহাই দেখান হইয়াছে 


রি 


সখের লাগয়া এঘর বাঁধন 
অনলে পহড়য়া গেল 
আময় সাগরে 1সনান কাঁরতে 
সকাল গরল ভেল চণ্ডণদাস 


বুঝনু বৃঝনু সাঁখ াবফল বিফল সব 
[বিফল পখীরাঁত লেহ। 
1বফলরে এ মঝু জবন যৌবন 
1বফলরে এ মঝু দেহা ভানাসংহ । ৩ 
“এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে 
নাজ।নি কানুর প্রেম তিলেঞ্জন ছংটে 1” চণ্ডণদাস। 
“খোয়াব কব হম শ্যামক প্রেম | 
সদাডর লাগয়ে মোয় 1৮ ভানাসংহ ঠাকুরের পদাবল৭ / ৩ 
নয়নাকো 'িন'দ গেও বয়ানক হাস 
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ মঝুপাশ |” [বদ্যাপাত । 


লয় গলি সাথ বযানক হাসরে, 
পায় গাল নয়ন আনন্দ । 


তুঃ 


[ ২৭০ ]) 


শুনা কুর্নবন, শুনা হদয় মন 
কপহ তব ও মুখ€ন্দ ?” ভানৃসংহ | & 
“পাগনে অধথন মেহ দারুণ 
সথনে দাসিনখ চমকই 
কুলিশ পতন শবদ ঝন ঝল 
পবন খরতর বলগই। 
সজান, আজ দরাদন ভেল। 
কান্ড হামার নিতান্ত আগৃসার 


সঙ্কেত কুঙ্জাহ গেল।” রায় শেখর । 
শাগনগাগনে ঘোর ঘনঘটা 

[নশখথযামনগয়ে । 
কুুপথে, সাথ, কৈসে বাওব 

অবলা কাঁমন'রে। এ 1 ১৩ 
১৫ ১৫ ১৫ 


বোলত সজনশ এ দরৃযোগে 
কুরে নিরদয় কান 
দারুণ বাঁশণ কাহ বজায়ত 
সকরংণ রাধানাম এ | ৯৩ 


আজি কাল কার কত গোঠাইব কাল 

কাছও বম্ধুরে মোর এত পাঁরহার 

এক তিল যাহা বিন্‌ যুগশত মানি 

তাহে কি এতহ দিন সহয়ে পরান। জ্ঞানগাস 
৩৫ ১ ০ 


আম [নিশি-নাশি কত রাঁচব শয়ন 
আকুল নয়ন রে। 
কত নিাত-নাতি বনে কাঁরব যতনে 
কুদুম-চয়ন রে। [বিরহ ! কাঁড় ও কোমল 


তু 


[ ২৭৯ ] 


ঘংপলাশি আঁখি ঝরে গুণে অনভোয় | 
প্রাতি অঙ্গ লাগ কান্দে প্রাতি অঙ্গ মোর়। জ্ঞানদাস। 


“প্রাতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রাতি অঙ্গ তরে 
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন 1” 
দেহের মিলন | কাঁড় ও কোমল। 
হেদেলো 'বিনোঁদনণ 
এ পথে কেমনে বাবে তুমি 
শখতল কদম্বতলে বৈসহ আমার বোলে 
সকাল 'কানয়া নিব আম। 


এ ভর দুপহরবেলা তাতিল পায়ের ধূলা 
কমল 'জানয়া পদ ভোর। 
রোদে ঘামিয়াছে ম:খ দোখ লাগে বড় দুখ 


শ্রমডরে আউলাইল কবরণ।” দানলখলা | বংশগবদন 


গ্রত ভার মার মার কেমনে রয়েছ ধার 
কোমল করুণ ক্লাস্ত কায়। | 

কোথা কোন: রাজপুরে যাবে আরো কতদরে 
কিসের দুরূহ আশায় । 

সম্মুখে দেখতে চাহি পথের যে সীমা নাহি 
তপ্ত বালু আগ্ুবাণ হানে। 

পসারণ কথা রাখো দরপথে বেয়োনাকো 

ক্ষণেক দাঁড়াও এইথানে। পসারপথ | কঞ্পনা। 


প্রাণনাথ আজ কি হুইল 
কেমনে বাইব থরে নাশ পোহাইল 
মৃগমদ চল্দনবেশ গেল দরে 
নয়নের কাজল গ্রেল 'সিপ্থার সিল্দুয় । পামানপ্দ বসু 


তুঃ 


[ দহ ] 
আমি আকুগ কবরণ আবাতু 
কেমনে ধাইিব কাজে। 


৫ ১ ঠা 


যাসিলপ না ধেতে জাগালে না কেন 
বেলা হল মার লে । 
লুরমে জাঁড়িত চর়লে কেমনে 
চলব পথের মাঝে । মানসণ। 
“নহে কানংক ইহ অবধার 
সঙ্চল কাজ হাম ঘুঝলং বাল, 
না বুঝল” শ্র্থর নারশ।” 


তোমারে পাছে বাাঝতে পার 
তাই ক এত লখলার ছল 
বাহরে ববে হাসির ছটা 
[ভিতরে থাকে আখির জল ।” উৎসর্গ । 
রাই কান কর ধার  নতা কবে 'ঘার ?ঘার 
পরশে পলক অঙ্গভলে। 
জামজল। বিষ্দু ধবজ্দ লোভে রাই মুখ ইন্দু 
অধরে মংরলখ নাহ বাজে 
ফুসামিত বৃন্দাবন কলপ তরহগণ 
পরাশণো ভরল আলিকুল। নরোন্তম দাস। 


আয় তবে সহচর হাতে হাতে ধার ধার 
নাঁচাব [ঘাঁর ঘিবি গাহাব গান । 

অ।ন- তবে বখণা 

সপ্তম সবে বাঁধ তবে তান। গখতাবতান । 
সাখর বচনে আখর কান 

বঝল সংন্দরণ তেজল মান। 


সস 


গে 
১১, 


তুঃ 


[ ২৭৩ 


অরুণ লয়নে ঝরয়ে লোর 
গাদ গদ বচন বোল। 
চরণ কমলে পড়ল কান 
সাঁথর বচনে তেজল মান। প্রেমদাস 
মান করে থাকা আজ কি সাজে 
আজ মধুরে মিশাব মধু পরাণ বধ 
চাঁদের আলোয় ওই বিয়াজে 
মান করে প্রাকা আজ কি সাজে। গদতাবতান। 
“ৃনত্কপাট না ভাঁজন তোমা 
তথাপি তুমি যে গতি না ছারিনহ প্রাণপাঁতি 
আমা সম নাহক অধমা। নরোম ঠাকুর 
আম শ্রাধম আঁব*বাসণ 
এ পাপ মুখে সাভি নাষে 
তোমায় আমি ভালবাপি। গাণাতমাল! 
না জ্ঞান কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো 
বদন ছাড়তে নাহ পারে?” চণ্ডখদাস। 
তোমারি নাম বলব নানা ছলে 
বসব একা বসে আপন 
মনের ছায়া তলে। গখাতিমালয। 
রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন 
রম ঝা শবদে বাঁরখে 
পালক শয়ন রঙ্গে [বগালত চির অঙ্গে 
[ন7 লাই মনের হারসে 1” ভ্ঞানদ।স। 
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়৷ গরজন 
সেই গান মনে পড়ে বার 
পালকে শয়ান রঙ্গে বিগাঁলত চির অঙ্গে 
মনসৃখে নিদ্রায় মগন।  বধাধাপন । মানসগ। 


৮. | ২৭৪ ] 
“চলে নগল সাড়ি নিষ্ঠার নিষার 
পরাণ সাহত মোর” চণ্ডীঙাস | লোচনদাস । বদংনাথ 
চোখে কাজল পলা 
ঘাটের থেকে নখ সাড়ি 
নিঙারি [লিগার চলা  সবধন্দুনাথ। 
অগাপিহ সেই লখলা করে গোর রায় 
কোন কোন ভাগাবানে দেখিবারে পায়।” 
বৃন্দাবন দাস। 
তৃঃ এখনো সে বাঁশী বাজে বমুনার তারে 
এখনো প্রেমের খেলা 
লারানাঁশ সারাবেলা 
এখনো কাঁদছে রাধা হদয় কুটিরে ॥। একাল ও সেকাল ! মানস" 
স:্দরণ কত সমংঝায়ব তোর 
পায়লি রতন ঘতন কার তেজলি 


অব পন সাধাঁস মোয়। গোবিন্দ দাস। 
তুঃ কাত ন কাঁথিতামদমনহপদচিরম 
মা পাঁরহর হারমাতিশয়রহচিরম-?? জয়দেব । 6/ ৯ 
তরবা 
[কামাতি বিষখদাস রোদায বিকল 
বহসাত বুবাতসভা তব সকলা এ ৫1৯ 
ত-ঃ 'শৃবদায় করেছ যারে নয়নের জলে 
এখন ফিরাবে তায়ে কিসের ছলে ।” রবনল্দুনাথ। 


জহ জহ] পদধ-গ ধরই 

তাহ তাঁছ' সবোরহ ভর়ঈ 

জহা জহা বলকত অঙ্গ 
:স্কাহ' তাহ, বিজ্ার তরঙ্গ ।  শবদ্যাপাতি। 


তু ঃ 


[২৭৫ ]ু 


“খানি চরণ পায়ে ধবলশর গায় 

গুখাঁনি অলস রাঙা কোমকা চরণ 

শত বসঝের গ্মাতি জাগছে ধরার 

পতলক্ষ কুসুমের পরশন্ধপন 1” চরণ । কাড় ও কোমল । 


এত কাহ ফলহারণ যলাধল কর ভার 
প্রেমভরে গদ গদ চিত 
কৃফচন্দ্রু ফলহাতে খাইতে খাইতে সাথে 


আস নিজ গৃহে উপনীত । 
ফলদোখ বযশোমাত আনন্দে না জানে কাতি 

খাওয়াইয়া প্রেমসখে ভাসে। 
ধন) সেই ফলহারণ ফলে পাইল নন্দহরি 

কহে কিছু ঘনশ্যমদাসে | 
বালি হাতে দিলাম তুলে 

একটি ছোট কণা 
যবে পার খান ঘরে এনে উজার কার একি! 
[ভিক্ষা মাঝে একাঁট ছোট সোনার কণা দোখ! 
1দলেম যা রাজ-ভিখারখকে চ্ব্ণ হয়ে এল ফিয়ে 
তখন কাঁদি চোখের জলে দুটি নয়ন ভয়ে 
তোমায় কেন দেইনি আমার সকল শ.না কযে।” রবখন্দুনাথ 
ছায়ায় ছায়ায় লাগব লাগিয়া 
ফিরে কতেক পাকে 

আমার গঙ্গের বাতাস যে দিকে 
সে মুখে সোঁদন থাকে। . রায় শেখর! 
মোর রাঙা চরণের ধাঁল হইবার 
হয়ে একমার সাধ ছিল বার 
ধৃঁলিতে যে পদচিহ কাঁরতে চুম্বন 
মুখ 'ফরাইয়া আজ গেল সেইজন।” ভগুহগর় | রবণন্দ্নাথ । 





জগতের শব 
আলোচা অধ্যায়ে কাঁবর ধে কবিতাগহজ উদ্ধত করা হইয়াছে তাহা 
বৈফব-্পদকর্তাদের রাঁচত পদের প্রীতিধশীন নহে । কবির অজুরে 
রঞ্রমণ্ডগের পাঁরবেশ যে ভাবে জিয়া বাঁসয়া আছে তাহারই পাঁরিচয় 
বহন জারতেছে-- 
| কাশরি £ যথা 
বাশার বাজাতে চাহি বাশার বাজল কই? 
[বহারছে সমণরণ কুহরিছে পিক-গণ 
মথংরার উপবন কুসুমে সাজিল কই। 
মথ-রায় । কাঁড় ও কোমজ। 


লাধা £ 
আর নিয়ে লাধার [বরহে ভার 
কত আর ঢেকে রাখ বল: , 
আর পারস যদ তো আনিস হারয়ে 
একফোটা তার আখজল। বলাপ । কাঁড় ও কেমাল। 


অভিসার £ রাধিকা £ রম্দাবন £ 
আজকে এমন দিলে শুধু পরে মনে 
সেই গদবা আভসার 
পাপালন) রাধিকার 
না জান সে কষেকার দর বৃন্দাবনে। 
একাল ও সেকাল । মানসা। 


বন্দাষন 8 বাশি $ হয়না £ রাধা 
আঞ্ো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে 
শরতের পৃশিমায় 
শ্রাবণের বাঁরষায় 
উঠে বিরহের গাঁথা বনে উপবনে । 


[ ২৭৭ ] 


এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তখরে 
এখনো প্রেমের খেলা 
সারানাশি সারাষেলা 
এখনো কাঁদছে রাধা হৃদয়-কুঁটিরে। 
একাল ও সেকাল । মানসখ। 


অভিসার £ বাশি ঃ বধ 
সেজে গুজে রেলপথে কর আঁভসার। 
নেই বাঁশ নেই বধু নেইরে যৌবন মধ- 
মৃছেছে পাথক বধু সঙ্গ নয়ান। 
শ্রাবণের পর | মানসণ। 


বারিষা £ ব্বন্দাবন £ অভিসার ? রাধিকা 2 তমাল £ 
ভরা বাদর £ শ্যা £ নীপ হ যমুনা £ 


মনে পড়ে বারষার বন্দাবন অভিসার 
একাকন" রাধকার চাঁকত চরণ । 

শ্যাসল তমাল তল নাল যমুনার জল 

আর দহ) ছলছল নলিন-নয়ন ; 
এ ভরা বাদর দিনে কে বাঁচবে শ্যাম বনে 

কানলনের পথ চনে মন যেতে চায় 
[বিজন যমুনাকুপে বিকশিত নীপমূঙগে 

কাঁদয়া পরান বলে বিরহ বাথায়।” পু / মানসণ। 


 যদুপতি £ গখ্রা £ 
কোথা সে বদপাতি কোথা মথুরার গতি 
অথ 11 কার হাতি কর মনান্ছির। | 
| শ্রাবপের পন ! মানসণ। 


[ ২৭৮ 1]. 


পোবিন্দদাস £ অভিসার £ এমুনা ও রাধা £ লিকুজ £ 
গশিতগোবিদ্দ £ মেছে। তায় 2 মেদুর 2 
রদ্দাবন 2 রাধিকা £ 
বব আসে ঘনরোলে বত টেনে লই কোলে 
গোবদ্দদাসের পদাবলণ, 
সর করে বার বার পাড় বব আভসার 
অঞ্ধকার যমুনার তর ॥ 
1নশখথে নবশনা রাধা নাহ মানে কোন বাধ! 
খশাজতেছে নিকুপ্ত কুটির 


৪ ট্ ১ 


আধা হতেছে শেষ মশায়ে মন্্রার-দেশ 
পাচ ভরা বাদরের' সংর। 
খাঁজয়। প্রথম পাতা গীত গোঁবন্দের গাথা 
গাঁহ মেঘে অন্বর মেদুর' 
€ মেঘৈম্মেদরদ্ববং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদুমৈণ-ন্র ! ) জয়দেব । 


৪ স্‌ ৯ 


সেই ছাঁব জ্ঞাগে মনে পুরাতন বন্দাবনে 
রাধিকার নিজ'ন স্বপন । সোনারতরণ। 


রূজ £ রাখাল £ ধেনু £ বংশী 2 যমুনা £ শ্যাম 2 


যাঁদ পরজল্মে পাইরে হতে 
বঞ্জের রাখাল বালক 
তবে 'বালিয়ে দেব নিজের ঘরে 
সুসভাতার আলোক । 
বার। নত) কেবল থেনু চরায় 
বংশশ বটের তলে 


7; ২৭১ ] 
বারা গাুণ্তা। কলের মাজা শোতে 
"শবে পরায় গলে 
বারা বজ্দাবলের বনে 
সদঃই শ্যামের বাশি শোনে 
যারা বমুনাতে কাীশিয়ে পড়ে 
শশতল কালো জলে 
যারা নত কেবল ধেনহ চড়াক্স 
বংশখ বটের তলে । 


বোশ উদাহরণ দেওয়া হইতে বিরত রাহলাম । 


গদাবশীর রস পধ্যায়ের প্রতিফতন 


রষখগ্দুনাথের কাঁব-প্রকাতি, সাম্প্রদারকতার উল্রে।  বেদাহমেতং 
প-রুহং মহাজম+- মহান: পুরুষরপিণ হন্ধামাতি রবীন্দ্রনাথের উপাস।। 
পদাবলগ-সাহিতো কৃষের লখলাময় রূপ এবং রবপন্্র-সাহতো অদ্বৈত রন্ষের 
প-র্ষ-পিগ্ুহের মাধামে সাথ্টিলখলার মধো একই তত্ব ও পতা মুত হইয়াছে। 
এই ততই হইতেছে-আনন্দ-তত্ু বা প্র্কাশ-তত্ত আনন্দ রূপমমৃতং- 
বণ্ঘিভ।ত 1" 


পঙাবলখ ও রবখ,দকা বার প্রেম সৌন্দর ও জগবনদর্শনের মূলেই 
যাহয়াছে আনন্দ-তত্ত বা প্রকাশ-তত্ত । পদাবলণ সাহত্যে রাধা হলাদন”? 
লাঞ্ষর মধ্য দিয়াই আপনার সত্তা প্রকাশ কদিয়াছেন ।  স্রষ্ট। ও কৃষ্ণ স:ত্টি ও 
বাধা--একই সত্তার দুইটি রূপ । কাঁবর 'আাম' ও তুম তাহাই । 


বন্ধ, কফ, অদ্বৈত ; কত প্রেমের প্রকাশ ও আস্বাদনের জনা দুইই 
আবার দ্বৈত । এবং সেই প্রেমের পারণাত অদ্দধৈতে । পদাবলগ সাছহুতো এই 
দ্বৈত ও অন্থৈতের লগলা [বাঁভিত্ব পধায়ের মধা [দয়] গবধত হইয়াছে । মানস 
হইতে প্রাক-বলাকা যুগ পরশ কাব কাবোও পদাবলী সাহিত্যের এ 
দ্ৈতান্ধৈত ভাবাট প্রস্চহাঁটিত 1 ডঃ বিমানাবিহারণ মজুমদার বলেন--১২৮৭- 
১৩১২ সাল পধশড এই প5শ বংসরের কাব্য ঝনায় পদাবলণর প্রতাক্ষ প্রভ।ব 
শেক্ষ। কর যায়। 


পঙ্গাবরণ সহতো যে ভাবে পদজাগ, মান, প্রেমযৈচল্তা, প্রবাস আক্ষেপ 
প্রতি পর')য়ের পদ আছে রবখন্দ্র সাংহতো অনুরূপ পদের অভাব নাই । 
আলোচা অধ্যায়ে উভয় সাহজতোর সাদ:শা। অলক কিছ সংখাক পদ উদ্ধত 
করা হইল _ 


পৃবরাগ ( বংশখধহান শ্রবল । 
“গো কে যায় বাঁশারি বাজায়ে 
আমার ঘরে কেহ নাইবা । গান! কাঁড় ও কোমল। 


? ২৮৯ 1] 
“রধঝ-মন-তেদন বাঁশারন্বাদল 


ক'হা শিখলিরে কান 2" ভান্যাসংছের পঙগাবলণ। 
৩ ১ ঠা 

“বাঁশার-ধর্খান তৃহ আময় গরলরে |” (এ) 
১৫ ১ ০ 


এ বুঝি বাঁশ বাজে 
বন মাঝে ক মনো মাঝে।” 


ক 9৫ ০ 


“বাশার বাজায়ে যে কথ! জানাতে সে কথ। বঝায়ে দাও 1" 
মানসণ। 


উদ্পার উন্ত পদগ-ল, পদাবলধ সাহতোর এ পর্যায়ের পদগু্লিকে 


সণ কাকা । 


সবগুদ্ন 
প্রাতীনশি ঘুমাই যখন পাশে এসে বসে যেন কেহ 
সচাঁকত স্বপনের মতো জাগরণে পলায় সঙগাজে 
যৌবন স্বপু | কাঁড় ও কোমল। 
০ ১ ১ 
“জ্বপু আমার মনে হোলো 
কথন ঘ। দল আমার দ্বারে হায়।” 
প্রকৃতি ! গ1তিবতান। 
১ ১ ১৬4 
একদা রাতে নবীন যৌবনে 
স্বপু হতে উাঠনু 5মাকিয়া 
বাছিরে এসে দাঁড়ান একবার 


ধরার পানে দোঁখন নিরাঁথিয়া |” রর 
সংগ্তোথিতা । সোনারতরখ। 


[ ২৮২ ] 


তু £ “পরাণ বন্ধুকে স্বপনে দোখিনং, 
যাঁসয়া শিয়র পালে 
নাসার বেসর পরশ কারিয়। 
ঈষৎ মধ হাসে।' চণ্ডদাস। 
ঠ ৫ ০ 
“তোমারে কাহ যে সাথ স্বপন কাহিনী 
শাঙন মাসের [দে রাম বাম বারিখে 
ধনন্দে ভন নাহিকে বসন 
শাম বরণ এক পুরুষ আসয়া গে 
মুখ ধাঁরয়ে করয়ে দু্বন 1? রামানজ্দ বস । 


মত্তিগার 
পন্য রাগের অনুরাগ রঙে রতিত হইয়া কফ মিলনের জনা রাধা 
আভসার কারয়াছেন। কৃফও রাধার সঙ্গে মাঁলত হইবার জন] আঁভসার 


কারয়াছেন। বৈফবশাশ্ে আভিসার হইতেছে শান্ত ও শাস্তমানের আভসার । 
ইহাকেই উপানষদের ভাষায় বলা ধাইতে পারেন 


“যে! সৈ ভুমা তৎসুখং নাঙ্ছেপে সংখমান্ত” কফ এই ভূমার প্রতীক । 
কুফের উদ্দেশে! রাধার আঁঙসারই হইতেছে জীবের ভূমার উদ্দেশে! 
অভিসার । রবখন্দ্রসাহিতোর আভিসার হইতেছে ভুমার উদ্দেশ্যে আভসার 
তাহাই হইতেছে রবখন্দ্র-সাহিতোর গাঁতিবাদ। আপাতঃ দাঁছ্টতে দোখলে 
মনে হইবে যে রবশন্দ্রনাথের আভসার ও পদাবলণ আভসার এক, কিন্তু 
ওক তাহা নহে । উভয় সাহতোর মত এক হইলেও পথ ভিন্ন। 
পদাবলখ জগতে প্রেম সাধনায় আভসার পর বাধাকৃফের 'বাশিষ্ট প্রতণকের 
মধো ধপায়ত । রবশন্দ্রনাথ কোনো প্রতখক গ্রহণ করেন নাই। ফলে 
কাবর আভসারের আসর ধর মধ্যে বোচতা দোখতে পাওয়া বায়। 
রসের দিক দয়া উভয় সাহতোর মধ্যে পার্থকা অনুভূত হয়, পদাবলণ 
মধুর বসের সাহতা, রবশল্দ্ুসাহতা। মৃলতঃ শান্ত রসের সাহতা। 


| ২৮৩ ] 


উপরন্তু রবপন্দ্রনাথের গতিবাদের মধ্যে জখবনের যে সার্বিক বিকাশের 
ইঙ্গত আছে পদাবলণ সাহতোর আভিসারের মধো সেই হঙ্গত নাই। দই 
এর তব্বের প্রকাতগত বৈসাদশ। থাকলে রাধার প্রেমমধ্যে জশবনের 
আভিসারের সঙ্গে এবং কাঁবর আঁভসার-দণঞ্টর সঙ্গে একটা নিকট সম্বল্থ 
আছে একথা অস্বীকার কারবার কোনো উপায় নাই । বধ? আভিসার-- 


ততঃ 


“বাদর বরখন নরদ গরঞ্জন 
[বজহল? চমকন ঘোর 
উপেখই কৈছে আও ত কুজে 
নাও নাত মাধব মোর ।” 
ভানাসংহ ঠাকুরের পদাবলণ। 
অথবা 
আজ শ্র/বণ-ঘন-গহন-মোহে 
গোপন তব চরণ ফেলে 
[নিশার মতো নীরব ওহে 
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে। গ্“তাজাল | ১৮ 


অথব। 


আজ ঝড়ের রাতে তোমার আঁভিসার 

পরানসথা বধু হে আমার 

আক.শ কাঁদে হতাশ সম 

নাই যে থুম নয়নে মম 

দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম 

চাই যেবারে বার গা'তাজাল ! ২০ 


ঝরঝর বাঁরখে সনে জলধারা 

দশাদখ সবহ* ডেল আফ্থিয়ারা 

এ সাথ 'কিয়ে করব পরকার 

অব জান সাধয়ে হার অভিসার |” শেখর । 


[ ২৮৪ ] 


জাগবনদেবতার জন) কাঁবির অভিসার, শুধু একালের নহে: বংগবগানতর 
ধাঁরয়া এই অভিসার চঁলিয়। আসিয়াছে 
কবে আম বাঁহর হলেম তোমার গান গেয়ে 
সেতো আজকে নয় সে আজকে নয় 
করনা যেমন বাহরে খায়, 
জাননা সে কাহারে চায়, 
তেমনি করে ধেয়ে এলেম 
ভবন-ধারা বেয়ে 
সেতো আজকে নয় সে আজকে নয়।” গখতাজাল/৬৫ 


'হলাকা' কাবতায় আভঙারের সাবিক রংপাঁট ফাটিয়া উাঠয়াছে-- 
পেল 
ঘাঁটির আকাশ পরে বাপাঁটিছে ডানা 
মাটির আধার-নখচে কে জানে ঠিকানা, 
মোঁলতেছে অংকুরের পাখা 
লক্ষ ভা বাডের বলাকা 
দোখতোঁছ আম আজ 
এই 'গাঁররাজ 
এই বন, চলয়াছে উদ্ম-ক ডানায় 
দ্বীপ হতে গ্বখপাস্তরে অজন। হইতে অজ্ঞানায় 
নক্ষতের পাখার স্পঙ্দনে 
চমাকিঘে অঞ্ধকার আলোর ক্ুঞ্দনে |”? 


'লাজাহান' কাবতায় পাই অভিসারের গতির কথা, সেই গাতি-- 
“জখবনেরে কে রাথতে পারে! 
আকাশের প্রাত তার! ডাকছে ভাহারে। 
তার নিমল্তণ লোকে লোকে 
লব নব প্বচলে আলোকে আলোকে” 


! ২৮৫ |] 
চিল কবিতা পাই-- 

“শুধু ধা, শংধু ধাও, শুধু বেছে ধাও 
উদ্দাম উধাও 

রে নাছ চাও। 
ধা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও 
কুড়ায়ে লওন৷ কিছ করনা সপ্চয়।' | 

অথবা 


“বাজল ব্যাকুল বাণণ 'নাথলের প্রাণে 
হেথা নয় হেথা নয়, আর কোনখানে |” বলাকা। 
বাসক সাচ্ভকা £ 
এই অবস্থায় দেখা যায় রাধা, কৃফের আগমন প্রতপক্ষায় কুঙ্জ সাজাইয়া 
বাঁসয়া আছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও সাজসচ্জা কাঁরয়াছেন। পদাবলণ 
সাহিতোর এই র্‌পাটর প্রাতফলন দোঁখতে পাই রবখন্দ্রকাবে) 
“আম 'নাশ-নশি কত রাঁচব শয়ন 
আকুল নয়নেরে। 
কত নাতি-নাতি বনে কারব ধতনে 
কুসৃম-চয়নে রে। | 
০৫ ৫ ১ 


তাই মালাটি গাঁথিয়া পড়েছি মাথায় 

নগলবাসে তনু ঢাকিয়া 

তাই বিজন আলয়ে প্রদগপ জহালায়ে 

একেলা রয়োছ জাগিয়।” [রহ । কাঁড় ও কোমল। 


৯ % ্ 


“দন চে বায়, আমি আনমনে 
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতারনে 1৮  উতৎসগ“। ৮ 


[| ২৮৬ ] 


“জম তদয়শনকাগ্জে বাসর সাজায়ে . 
জবাজায়ে আশার বাতি 

তাঁম এস বানা এস আমি বসে আছ 
জণবন-মরণ সাথখ ।” 


তুঃ “ধুর লাগিয়া লেজ বিছাইন 
গাঁথিন; ফলের মালা 
তাম্বল সাজালং দখপ উজরালং 
মাজ্দর হইল আলা 1"? 
“কাজে রজনণ যায় কিবা মোর হইজ, 
[নচ্চয় জানল মোরে বাঁধ 'বিড়ন্বিল ৮? বসৃঘেোষ 
অথবা 
“কহে শ্রাযাম বঙ্ধু আসিবে বাঁলয়া 
শেজ সাজাইল* ফলে 
গত প্রায় নিশি কোথা কালশশ? 
রজনী গেল [বিফলে ।" নরহার। 


উৎ্কণিত। 

নায়কা নায়কের জনা অথবা নায়ক-নায়িকার আগমন প্রতণক্ষা কাঁরতে 
কারিতে প্রাত মৃহ:তে* সচকিত হইয়া থাকেন। এই সচকিপ্ত ভাবই উৎকণ্ঠা 
রাধা যেগন কৃষেখ আগমনের জন্য উৎকা'ঠতা হইয়।ছিলেন ঠিক তেমান 
রবাদ্্রনাথ জাবনদেবতার আশাপথ চাহিয়া উতকণ্ঠিত হইয়াছেন। বৈষব 
পদাবলতে যেমন উৎক'ঠার চিত আছে, কালিদাসের কাযোণ ইহার বাতিরুম 
মাই । 'নববধ'' প্রবন্ধে কাব বলিয়াছেন, “নব মেঘের আর একটি কাজ 
আছে। সে আমাদের চারাদকে কাটি পরম নিভৃত পাঁরিবেন্টন রচনা 
করিয়া 'জননান্তর সৌহদানি' মনে করাইয়া দেয়--অপরূপ সৌন্দর্য-লোকের 
মধ্য কোন একটি চিরজ্ঞাত চিরাতুয়ের ছল। মনকে উতলা কারয়া তোলে ।” 


[২৮৭ ] 


গতাঞ্জালর বছ কাঁবতায় এই ভাবাঁট [বিদামান- 


রি 


“এ ত্বোর রাতে কিগের লাগ 
পরাণ মম সহসা জাগ 
এমন কেন করিছে মার মারি! 


বাদলজল পাঁড়ছে ঝার ঝাঁর।” গাভাজাল | ১৭ 
৮ টি, ৪ 

'পঞ্ চেয়ে মোর কাটল নাশ 

লাগছে মনে ভয় 

সকালবেলা ঘএময়ে পার 

এমন বাদ হয়।” খেয়া | জাগরণ। 
১ ৮০ ১৫ 


“কখন যে দন ফহরিয়ে বাবে 

আসবে আঁধার করে, 

কখন: তোমার পূজার বেলা 

কাটবে অগোচরে $ গাখতাজিলি । ৮৭ 


“সজান রজনখ বাহ যায় 
অবহু না নাীলল নাগর রায় 
1ক বহাঝ বগজ ধুবরাজ 
কোপ রভস কর সহচর মাঝ” 

৮. ৮ ৮০৫ 

জথবা 

“কাত সময়েছাপ হরিরহহ ন ধযৌ বনম,! 
মম বিফঙ্গামদমহলমাঁপরপ-যৌবনম: 1” জয়দেব । 


( আজ এখন কাহার শরণাপন্ন হইব ; সখীগণের আম্বাসযাকো আমি 
প্রবন্টিতা । টনটাারিরিেরিন টির আমার এই নিক্জল 
রূপ যৌবন বিফল হইল ।) এ 


[| ২৮৮ ]) 
পততি পততে বিচালত পত্র শাঁচ্কিত তবঙদংপধানজ 


রচয়ত শয়নং শচকিত নয়নং পশাক তব পন্থানম- |” 
জয়দেব । 


এ, দিবস রজনী আমি যেন কার 
আশায় আশায় থাঁকি। 
তাই চমফকিত মন চাকত শ্রবগ, 
চীবত আকুল আথ। 
চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই 
সদা মনে হয় বাদ দেখা পাই, 
কে আসছে বলে চমকিয়ে চাই 
কাননে ডাকিলে পাখি ।” মায়ার খেলা । 


কত্রহাষ্ঠরিতা 


মানের শেষে প্রয়ের বিচ্ছেদের সচনা। সেই অনভাপে দেখা দেয় 
কলহাত্রারতা-লক্ষণ । রবখন্দ্রনাথের কাবোও এই ধরণের কাবতা পাই 
'শবদায় করেছ যারে নয়নের জলে 
এখন ফরাবে তারে কিসের ছলে। 


৮... ৯ ৮ 


“ওরে তুই বাবে দিলি ফাঁক 
খঃজে তারে পায়কি আখ ? 

এখন পথে ফিরে পাব কিরে 
ঘরের বাহ করাল বারে” 


কাবর এই কাবত।গুলিতে, কাবর অনৃতগ্ত-হদয় কলহ রিতা া্ 
মতই ; জবন-হেবতাকে ফিরইয়। পাইবার আতি কৃটিয়া উঠিযাছে। | 
পঙগাহল তেও রাধায় আতি মমভাবে পৃবেই হইয়াছে-__ 


[ ২৮৯ ] 


“সহন্দার তোহে সমৃকার়ব কোই 
অব রহ নিরজনে বন মাহ। র়োই 1৮ গোবিষ্দদাস। 


“সজল অতয়ে মাঁনয়ে নিজ মোখ 
মান দশথ জণউ অবহ্‌* নাহ নকসই 
কানু সঙ্গে কি করব রোখ।” গোবল্দদাস ! 


“সাদাতি সাথ মম হদয়মধণীরম- 

যদভজামহ লাহ গোকুলবণরম |” 

৯৫ ১৫ 8 
হাররাভিসরাত বহাতি মুদপবনে 

[কিমপরমাধক সুখং সাঁথভবনে |” জয়দেব । 


নিবেদন 
পদাবলখ-সাহতো রাধা নিজেকে যেমনভাবে আত্মানিবেদন কাঁরয়াছেন, 
কাঁবও [নিজেকে তাঁহার জীবন দেবতার পায়ে সণপয়া দিয়।ছেন__ 
ক্লীঁণক। কাবাগ্রন্থে কবি বলিয়াছেন_ 
“সবশেষ হল যেখানে 
সেথায় তুম আর আম একা 1” 
দ্বৈতসত্তার মধ্য দিয় অস্বৈতের প্রকাশ । 


কাব তাঁহার জগবনদেবতার গনকট [নিবেদন কাঁরয়া বাঁলয়াছেন- 
| “ভক্ক কাঁরছে প্রভুর চরণে 
জীবন সমপণ। নৈবেদয। 
৯ ১০৫ ও 
জানে আমার বত আনন্দ 
পেয়োছ [দবস রাত 
সবার মাঝারে তোমারে আজিকে 
"মারব জণবন নাথ নৈবেদ্য 


[| ২৯০ ] 


“আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার 

চরপস্ধ-লার তলে 

সকল অহংকার হে আমার 

ডুব চোখের জলে 1" গাঁতাঙ্দিল। 


আসন তলের মাটির পরে লুটিয়ে রব 
তোমার চরপ-ধংলায়-ধূলায় ধূসর হব।” গাঁতাদাল। 


পাণতাধাজতে যে অধায-জখধলের চিত পাই, তাহা সংর হয় নৈবেদে 
খেয়াতে এবং গণতাগাল-গখাতিমালা-গখতালির মধা দিয়া চরিতার্থ লাভ করে। 
পাণিতাঞজালতে এই অধাত্ম সাধনায় কাঁব-চতের সহজ সরল আনন্দের চিত 
গপেক্ষা বেদনারই সংর স্পছ্ট ধনিত হইয়াছে । এখানে আত্মানবেদনের মধ্যে 
কাব মাঝে মাঝে সংশয় অন:ভব ফাঁরয়াছেন-- 


“কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো। 

1বঃহাললে জহালোরে তায়ে জহালো, 

রয়েছে দগপ না আছে [শখা, 

এইঁক ভালে ছিল রে লখা-_ 

ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো । 

[বধহানলে প্রদীপখান জহালো |”? গণতাজাল । ১৭ 


পূ ৯ | ৯ 
অমন আড়াল (দিয়ে লহাকযে গেলে চলবে না। 


এবার ইপয়-মাঝে ল:কিয়ে বোসো, 
কেউ জানবে না, কেউ ধলবে না।” গণতাঙাল | ২৩ 


গণতাঞাঁলতে যে বেদনা এবং আ।ভি-নশর মধো যে সংশয় ছিল তাহার 
স্বল্য গণখাতমালোে নিরসন হইরাছে-- 


'এই যে তাঁম' এই কথাটি 
বলব আম বলে 


| ২৯২ 


কত দিকেই চোখ ফেরালেম 
কত পথেই চলে) গশধতমাল]। ১৪ 


০4 ১৫ ৯ 


আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে 

তোমার আমার মেলা 

দরে কাছে ছাঁড়য়ে গেছে 

তোমার আনার খে গণ তমাল) | ১৫ 


গখাতমালা সম্পকে আজত কুমার চকুবন্তধ তাঁহার “কাবা-পারক্লমা'তে 
বালয়াছেন - “কাঁবর সৌন্দয সাধনা যেমন কাঁড় ও কোমল ও চিরাজদার ভোগ 
প্রদশপ্ত বণ উজ্জহলতায় প্রথম সচনা প্রাপ্ত হইয়া ভ্রমে 'সোনার তরণী', চিল্লা! 
*মানস সংন্দরপ', 'উবশগ' প্রভাতি কবিতার বণ" ও প্রাচুযযে ও 'বিলাসে বাচা 
হইয়া অবশেষে ক্ষাণকার বণ" বিরল বেগরাহিত সগভখর স্বচ্ছতায় পারণাত 
লাভ করিয়াছল। সেইর:প নৈবেদা, খেয়া, গগতাজালর ভিতয় দয়া ভরমশঃ 
কবর অধ্যাত্ম সাধনা এই গণাতমাল্যে (বাঁচন্রতা হইতে এঁকা। যেদনা হইতে 
মাধ, বোধ-প্রাখষ হইতে এক সরল উপলাধ্ধিতে পাঁরণত হইয়াছে ।”' তাই 
গখতালতে কাব বাঁলয়াছেন-_ 


“ভেঙছে দুয়ার, এসেছে জ্যোতিম'য় 
ভোমারই হউক জয়” 


কব-ন্ত প্রশাধজুতে জারিয়া গিয়াছে, কোন বেদনা বা সংশয় নাই -- 


“আজতো আমি ভয় কারনে আর 

লালে! বাদ ফুরায় হেখাকার। 

লৃতন আলোয় নৃতন অল্ধকারে 

লও ঘাঁদ বা নৃতন সিম্ধৃ-পারে 

তবু তুম সেই তো জমায় তুম, 

আবার তোমায় চিনব নতন করে ।” পাতাল ১৭ 


২৯২ ] 


অধায্ আভজ্তার পারণাঁতর সুমের শিখরে দাঁড়াইয়া কাব নিবেদন 
কাঁরয়াছেন-- 
''শবার বাদ ইচ্ছা করো 
আবার আস ফিরে 
দুঃখস-খের ঢেউ খেলানো 
এই সাগরের তাঁরে। 
১৫ ১. ০ 
আলার তাঁম ছচ্মবেশে 
আমার সাথে হেসে, 
ন.তন প্রেমে ভালোবাস 
আবার ধরণণরে |” গখতাল / ৮৬ 
মান 
প্রেম ও দামপত। জখবনে যে মনাশুর প্রচালত তাহাই মান। পদাবল? 
সাহিতো মানের প্রকার ভেদ আছে। সহেতুক মান এবং লিহে'তুক মান। 
হেতু থাকাতে যে 'মান' এর স:ষ্টি, তাহাই সহেতুক মান এবং কারণ বিনা থে 
মান-- তাহাই নিহেতিক মান । তবে মূল কথা প্রেমের সবভাবই মান 
করা; রবশদু কাবেোও মানের চিন আছে 
মাধব, কাহ তু মাঁলন করাল মুখ, 
ক্ষমহ কুঝচন মোর। 
[নদয় বাত অব কবরহ£ ন বোলব 
তুহুং মম প্রাণক প্রাণ।”? 


ভান সিংহ ঠাকুরের পঙ্গাবলগ ' ৯৫ 
“তুম যাঁদ না দেখা দ।ও 
করো আমায় হেলা, 
ফেমন করে কাটবে আমার 
এমন বাদল বেলা ।" গখতাজাল । ১৬ 


৯. | ৫ সূ 


[| ২৯৩ ] 
ধল্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে 
আমায় তখন নাইবা এনে রাখলে। 
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।” 


গাণতাঁবতান। 
পগাবলণ সাহিতো 'মান' এর পদ বহু রাহয়াছে-_ 
[পারাতি মূরাত কভু না হেরিব 
ও দুট নয়ন কোণে? চণ্ডধদাস। 
০ ৫ ) 
উহার নাম আর কোরোনা 
উহার নামে নাই মোর কাজ 
উন কতেছেন ধমন'ট ভুবন ভার লাজ ।” 


এপ €0-৮ 


প্রয় বৈচিন্তয 


যখন মলনের মধে.ও শিবরতঠের আশঙ্কায় চিত্ত উদ্বালিত হয় তখন 
তাহাকে প্রেম বৈচিন্তা বলা হয় ॥ আনন্দের মধ্য বিষাদ এই ভাব সংস্কৃত 
সাহিত্যে আছে কালদগাস তাঁহার খাবরুমোবশগয় গ্রন্থে বলিয়াছেন 
“ঝা ত-খেদস-প্রমীপ মাং শয়নে যা মনাসে প্রনাসগতম সা হানহেতদনঙ্থং কথং 
সহেবাশ্চিরাবয়োগম-” অর্থাৎ শযা।তে যে তুম রাতশ্রমতপ্ততার আমাকে প্রবাস- 
পাত বাঁলয়া মনে কাঁরতেছ, সেই তুমি আমার এমন চিরবিরহ কেমন করিয়া 
সহ কারিলে ? 


ধাতুসংহার কাবো পাই-- “সিমীপবতিষ্বধনো প্রির়েষ সমৃংসকা এব 
ভবান্তনাষ"” বসশ্ুকালে দাঁত িকটেই থাকা সত্তেও গাঁর়তারা উৎকণ্ঠিত ও 
ভাব িবরহের সুর ধ্বানত হইয়া উতিয়াছে। 


[ ২৯৪ ] 


তবড়তির রচনারও মিলনের মধো এই ভাবটি ফাটিয়া উঠিয়াছে_ 
“বিনিশ্চেতুং শকো ন সংখামিতিবা-দুঃখামাত বা প্রমোহ নিদ্রা বা কিমু- 
[বধাঁপপ'৫ গকম-মদঃ তন স্পশেপ্পরশে মম হি পারমূটৌন্দুয়াণো বিকার- 
শচৈতন।ং প্রময়াত ন সন্মশলয়াতি 5" । উপ্তর-রামচাঁরত | ৯ম অঙ্ক । 


অর্থাৎ ইহ? উপলা্ধ কারতে পারতেছি না ইহা সুখ না দুঃখ, আম 
প্রমোদশ্ন্ত না সপে, আমার দেহে বিষসন্টার হইতেছে. না যেন মদাপান হেতু 
প্রমন্তুভা উপাশ্থত হইতেছে । যে মূহুর্তে তোমার দেহ স্পর্শ কারিতোছ ঠিক 
সেই মুহতেই বিচঙগতা উৎপাদন কাঁররা আমার চৈতনাকে কখনো বিকার- 
গ্রন্থ কাঁরতেছে আবার কখনো উন্মাদনার সষ্টি কারতেছে । শ্লীরপ গোস্বামী 
তাঁহার 'উজ্জবলনখলমাঁণ' গ্রন্থে এই অনুড়াত কথা উল্লেখ কাঁরয়াছেন-_ 


“প্রয়সা সাল্রকষেহাপি প্রেমোতকর্ম স্বভাবতঃ | 
যা বশেষাধয়াতিিষ্ত প্রেমবোঁচভামচযতি |1 


প্রেমবোচত্তের চিত সংস্কৃত সাহতা হইতে গ্রকণরণ্ণ কাঁবতার মধ্য দিয়া 
পদাবলণ সাহতো পেশছিয়াছে। 
রবী২দু সাহতোও ইহা দুল'ক্ষ! নহে 
তার পাশে আছ, তবু নির্বাসন ।” 
ক ১ ১৯ 
তোমারে সম্পূর্ণ জান হেন মিথ কখনো কাহিনি 
“প্রয়তম আম বিরাহনগ 


পারপূণ* [মিলনের মাঝে ।! দন / মহুয়া 
4 ০ ১ 
ববহ [বধূর নয়ন সাঁললে 
মিলন মধুর লান্জে। অমন প্রেম! মানসধ । 
টা ৫ ১ 


তাইতো আমার মিলনের মাঝে 
পয়ন নিল বছে।' 


[ ২৯৫ 1 


এই চিন্নগ্াাল বৈফব পদাবলীর এই চিগ্গৃলির সঙ্গে তুলন। করা যাইতে 
পারে-_ 
1তল এক নয়ন ওত 'ীজউ না সহ 
না রহঃ পৃহত তনু ভখন।” রায় লেখব। 


বাধা হ্রীকৃফকে সবব দিয়াছেন । এবং শ্লীকৃফের জন্য রাধা চরম অপবাদ 
পাইয়াছে_ রাধাকে 'অসতখ' বলা হইয়াছে, তবুও রাধা হাসম:খে 
বালয়াছেন - 


“সত বা অসতথ তোমাতে 'বাঁদত 
ভালমন্দ না জান।” চণ্ডণদাস 


আথচ এই রাধা শ্রীকৃষাকে-_ 
“অগ্ুলে বাঁধয়া রুজু চাহ ফিরে ঘরে 
কোলেতে থাকিয়া হয় বিচ্ছেদ অশ্ুর়ে 1৮ 
রাধাকে লোকে 'কলঙ্কগ” বাঁলয়াছেন তাহাতে কাধার ভ্রক্ষেপ নাই-- 
“কলঙ্ক বাঁলয়া বলে সবলোকে 
তাহাতে নাহক দুখ 
বধু তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার 
গলায় পড়তে সুখ)” চণ্ডণদাস। 


অথচ এই সবের মধে।ও দুঃখ, আনল্দের মধো বেদনা । এই বেদন। 
[প্রয় তমকে পাইয়াও হারালর বেদনা । ববখন্দ্রনাথ চিতার এসম্ধপারে' কাঁবতায় 
বাঁলয়।ছেন _ 
“সেই মধু মুখ সেই মৃদু হাঁস, সেই সংধা ভরা আঁখি 
চরাদন মোরে হাসালো কাঁদালো, চিরদিন দল ফাঁকি ।” 
কাঁবর মধ্য প্রেমবৈচিন্তোর ধাপ? নিখত ভাবে ধ্নিত হইয়াছে 
“তবে তাই হোক । দেখ অহরহ 
জনমে জনমে রহ তবে পহ 


[ ২৯৬ ] 


নিত। মিলনে লিতা বিরহ 
ভবনে জাগাও (প্রয়ে ॥” চলা। 


চাতক চরিত কট । 


মাফ্ষেপাণুরাগ 


[নিজের পরাজয়ের চেয়ে বখন প্রেমের পরাজয় ঘটে তখন অনরাগ 
অংক্ষেপের রঙে বাজিত হয়। তাই রাধা বাঁলয়াছেন-__ 
“যার লাগি ছাড়ন গহের বত সুখ 
না জান "ক লাগ এৰে সেজনা বিমৃখ 1? আ্ঞানদাস। 
পি ৯ ০৫ 
' কাহারে কাহব দুখ কে বুঝে অন্তর 
ধাহারে মরাম কাহ সে বাসয়ে পর |” 
০ ১ 5৫ 
এদেশে না রব এক। যাব দর দেশে 
সেই যে ম.কাত কহে ছ্বিজ চাণ্ডদাসে 1” 


বৈফব পদাবলণতে আক্ষেপের বাঁভন্ন শ্রেণণর পদ আছে-_ নিজের প্রাত 
আক্ষেপ, সথীর প্রাত আক্ষেপ, প্রেমের প্রাত আক্ষেপ, বিধাতার প্রাতি 
আক্ষেপ, গ:র-জনের গ্রাতি আক্ষেপ ধকস্তু রবগন্দ্রু কাব্যে পর্ষ]ায়ের পদ নাই 
--শাধং সাধারণ ভাবে ধ্ানত আক্ষেপের পদ পাই 
“আমার অপমান সাহতে পারি 
প্রেমের সহেন। যে অপমান 
অমরাবতগ তেজে হদয়ে এসেছে যে 
তাহারো চেয়ে সে মহাকাল ।” মানস৭। 
জা ১৭ ১ 
সেষেপাশে এসে বসেছিল 
তধ্‌ জাগান। 
কপ ঘুম তোরে পেয়োছিল হতভাগনন। গণতাঙজাল/৬১ 


| ২৯৭ ] 


কতবার আম ভেবোছুনু উঠি উঠ 
আলস ভায়া পথে ঝাহরাই ছাট, 
উন যখন তখন গয়েছ চলে 
দেখা ববি আর হল না তোমার সাথে 


স.ন্দর তাঁম এসোছিলে আজ প্রাতে  গাঁতাপাল । ৬৭ 


“লুনধার আঃলো জবালাতে চাই 
1নলে মায় বারে বারে 

আমার জীবনে তোমার আসন 
নাত অন্ধকারে 


রা সা টং 


৮ 


কাবু 


সাপ তাল আসে নাই কেহ, 
বা নাহ বাশ, সা নাই গেহ 
কাঁদিয়া তোমায় এনোছ ডাকিয়া 


ভাতা মাল্দর- দরে ।? হাণিভাাল 1 ৪২ 


বান 
'ঝ-লনা পদাবলখর একাটি [বাশ অধ্যায়। বিলেন অথে রাধা কৃষের 
ঝ.লনংকেই লুঝায়ু । পপর কানা সা,পন আর এক ভাথে বারহ্ুত হইয়াছে 
এবং ইহার পদসংখ্যা কম । তথাপি উভয়সাহিতহোর মধ্যে এক ক্ষাণ 
সাদশা আছে 
“নল নওলা নব কঙ্গমে 
দোউ ঝুল প্রেম হরঙ্গনে | 


8 ৫ ০ 


সুখ শেহনী সব সঙ্গমে 
রল মাধুরী ধরু অঙ্গমে 0” 


[২৯৮ ] 


অথবা “কনাজ লাধাশ্যাম রঙ্গেতে ঝুলে 

মংণময় নব 'হান্দোলা সাজাইয়। 

বংশখবট তটে কাংলন্দণ কূলে। নরছার সরকার । 
তুঃ সেদিন দ:'জনে দ:লাছিন বনে 


ফ-লডোরে বাধা ঝ:ংলনা 
এই স্মাতটকু কভু ক্ণে ক্ষণে 
যেন জাগে মনে ভুলোনা |)” গখতাবতান । 


১ ১৫ ৯ 


অথন।--- “মরণ দোলায় ধার রশিশাছ 
বাঁসব দ-জনে বাড়া কাছাকাছি, 
লা আসিয়া অটুহ সয়া 
মারবে ঠেলা - 
মাতে প্রাণেতে খেলব দুজনে 
ঝ.লন বেলা 
[নশখথ বেলা । বুলন । সোনারতরণ। 


নৈষার পদাবলখতে 'ঝুলন' হইতেছে শাক ও শান্তুমানের লগলা বিলাস । 
[কম কাবর 'ঝুলন' কবিতার ঝুলন হইতেছে প্রাপ্রপনখর সঙ্গে খেলা। 
রাধাকুষ। একই দোলায় দোল খাইতিছেন, পাড়িয়া যাওয়ার আশজ্কায় রাধা- 
কুফাকে জড়াইয়া ধাঁরতেনেন ; এবং তাহার দ্বারাই 'নজেদের প্রেমকে নতন 
করিয়া জাগ্রত করিতেছেন। তেমনি মরণের সঙ্গে ঝলন খেলাতে কাব 
আপনার প্রাণকে উপল কি কারতেছেন। 


(প্রাধিত চঢ়কা 


নায়ক দরদেশে গেলে নায়কা বখন তাহার আগমনের দিকে তাকাইর! 
থাকেন, তখন সেই নায়িকাকে বলা হয় প্রোধিত ভর্তকা নারগ। নায়ক কফ 
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চাঁলয়া ৃগয়াছেন, নায়কা বাধা তাঁহার আগমনের পথের দিকে তাকাইয়। 
জছেন। 


পদাবজশখ সাঁহত্যে পাই 


'গপয়ার ফলের বনে পিয়ার জ্মরা 

1পয়া বিনে মধ নাখায় ঘুর বে তারা 

মো সাদ জানতাম 'পিয়। যাবেরে ছাড়য়া 

পরাণে পরাণ দিয়। রাখতাম বাঁধিয়া |” গোবিন্দ দাস 


অব মথুরাপুর মাধব গেল 

গোকুল মাণিক কো হারলেন 

গোকুল উদলল করুণা রোল 

নয়নের জ/ল দেখ বহয় হিলোল 

শন ভেল মান্দর শৃন ভেল নগর 

শন ভেল দশাদশ শুন ভেল সগারি। 'বিঙগযাপাত। 


শ।ামরে নিপট কঠিন মনতোর 
[বরহ সাথখ কার সজনগ রাধা 
রজনখ করতাহ ভোর 
একল [নিরল বরল পর নৈঠত 
1নরখও বমুন। পানে 
বরথত অশু-, রচন নাহ নিকসত 
প্রান থেহ ন মানে । 
ভানুাসংহ ঠাকুরের পদাবলখ। ৪ 


বঞ্দাবন সুখ সঙ্গ 

নব নগরে সাথ নবখন নাগর 
উপজল নব নব রঙ্গ 

ভানু কইত--আঁয় ববরহকাতর। 
মনমে বাঁধহ থেহ। 
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মগধা বালা, বুঝই বৃঝাঁল না 
হনার শ্যামক লেহ। 
ভানসিংহ ঠাকুরের পদাবল? * ১৫ 

এমন করিয়া কেমনে কারে মাধব রাতি 2 
দাঁখন। বাতাসে কেহ নাই পাশে সাথের সাগি। 
চারদিক হতে বাশি শোনা যায, 
সন আছ বারা হারা হান গাহি 
অপ্ল্প পাহাস, মদিল সংবালসে, লশিকচে ফািজ, 


এখনে। কি কেদে টাহবে না কেউ আলে ফলে ও 


বসন লাহে এ প্রবায় আর আনেক সততা 
জৎসামাননখ ফৌলনহ্বাবা ভাখবন হত । 
কে জানে কাননে ফাল কোট কিনা 
আব লব কেহ বাজায় না বখণা, 

১ সং ১৫ 
ক জানে সে ফল তোল কনা কেউ ভার আচোর 
কে জানে সে ফলে মালা গাথে কিনা সারা প্র 


সথন গহন বাল ঝাঁরিচ্ছে শ্বাবণ ধারা 
অন্ধ [বিভাবরী সঞ্ পরশ হারা। 


৮য় থাকি সে শুনো অনামনে 


ষঁ 
(হপ্রায় [বিরাহিনর অশ্রু 
হরণ কারিছে এ তারা। প্রকাতি £ গখভাবিভান | 


টানার? 
[বিরাহণণ রাধা [বিরহাধধুরা হইয়া কতুপনায় কুফ সমাগমের অভাথনায় 
অংপনাকে প্রশ্থ-ত কাঁধতেছেন। শুই প্রহ-তর জলা এবং ভাবনেরে কফ-দশন 
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ভানত যে উল্লাস তাহাই ভাবে ল্লাস বলিয়া পদাবলঘ সাহতো কাথিত। বৈফব 
শাস্মমতে দেহ, কুফ-বলাসের দেহ । 


“1৩ 17721000515 05 1161765 (111৩ 01 0০৫" এই 
বাণণটও রবখন্দ্র কাব্যে সাথ'কভাবে ফাাঁটয়া উঠিয়াছে-- 
“গৃপয়া ষব আওব এ মঝু শেহে 
মঙ্গল মতহ* করব নিজ দেহে 
বেদ করব হাম আপন অঙ্গনে 
ঝারু করব তাহে চিকচুর 'বছানে 
জব হার আওব গোকুল পুরে? [বদ্যাপাত। 
১ ১ ০ 
আগলগন দেওর মোতির হার 
মঙ্গলে কলস করব কুচভার 
সহকার পল্লব চুক দেব 
মাধব সেব মনোরথ নেব। 
ধৃপ দীপ নৈবেদ্য করব পরতেক 
লোচন লোরে আভিষেক । [বদ্যাপাত। 


তুঃ আজ মনে হল কারে পেয়েছি কারে যে 
পেয়েছি সে কথা জান না। 
আন কী লাগ উঠছে কাঁপয়া কাপয়া 
সারা আকাশের আঙিনা কিসে যে 
পুরেছে শুন্য জান না। রবগঃ্দুনাথ 


অথবা 

“তোমায় আমায় মিলন ছবে বলে 

বুগে বুগে বিশ্বভুবন তলে 

পরাণ আমার বধুর বেশে চলে 
চির স্বয়জ্বরা | 


| ৩২ 
অথবা 

তোমার সে ভালো লাগা মোর চোখে আঁকি 
আমার নয়নে তব দহ গেছ রাখ। 
আগ আম একা একা 
দোখ দ-৬1নর দে*। 
তাম কারতিছ ভোগ মোর মনে থাকি 
আমার তারায় তব মুশ্ধ-দ1ছ) আঁকি । মরণ 


পঙ্ভোগ 


প্রয়তম দন ও আলিঙ্গন প্রড়ীতর জনা নায়কার মে অবন্থা হয় 
তাহাকেই সন্ভোগ বলে? বৈযাস তত্ুদশনে সঙ্ভোগকে দুইটি ভাগে বিভক্ষ 
করা হইয়াছে- ১) মুখা ২) গোৌণ। এই সন্তেগকেই আবার বৈষকব তত 
দশনে নিম়ালাখত ভবে িবভস্রু করা হইয়াছে - সংক্ষিপ্ত, সংকর” সম্পন্ন এবং 
সমদ্ধমান | রাধার মধো সঞঙ্োগের যে প্রকাতি দোথখিতে পাওয়া যায় তাহা 
রবণ পাহিতে। নাই । [কততু সন্তোগের মুখ তত্তীটি রবখন্দ্রসাহতো যে-ভাবে 
রপায়িত হইয়াছে তাহা অনুপম এবং অনন.করণখয়ও বটে। 


একথা 1ঠক--মহাকাব কালদ।স, বৈষব পদকতণ এবং রবীন্দ্রনাথ 
(দেহ শ্রায় প্রেমকে কাবোর মধে।1চাত করলেও মথোতঃ তাহাদের দ্টি ছিল 
ডোগাতখতের পথে । রবশঙ্দুনাথ কিড় ও কোমল এই ভোগ হইতে 
ভোগাতখতের অন্বেষণে, 'রাজ্ঞা ৪ পাণখ' নাটকে ভোগ হইতে কমের দিকে মন 
গাপন ও পুর-ধাকারের প্রেমর মিলন চিত 1চ6ত কারয়াছেন । সৌন্দযেোর 
মধ। দয়া প্রেম-সাধনা করাই ছল তাঁহার কাবাময় জাঁবনের চরম ও পরম 
ইচ্ছ। ; সেইজন। তিন বলিয়াছেন “খবর মধ্যে অনঝুকে অনৃভব করারই লাম 
ভালবাসা, প্রকীতির মধেো। অনুভব করার নাম সৌন্দলদ সম্ভোগ ৮ সৌন্দফোর 
প্‌জাযখ কবখৎদুনাথ সম্ভোগের মধ। দিয়াই সসধম সৌন্দধয ও অসম, অনস্ত 
সৌন্দবাকে একই সহ গ্রথিত কারয়াছেন। 
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গেহগহ সৌন্দলণকে কাব প্রথম জখবনে উপেক্ষা! কারতে পায়েন নাই : 
তাহার বহু নিদর্শন 'কাঁড় ও কোমল এবং 'মানসখ' কাঁবতার মধো আছে। 
বৈষঃব-পদকতণারা দেহ কামনা যে ভাবে কাঁরয়াছেন, রবদংদ্ুন।থও অনরপ 
ভবে কাঁরয়াছেন। কিতু তানি আসান্ত প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিরাসক হইয়। 
পাঁড়য়াঞ্ছেন, বাহা বৈষপ-পদকতশারা করেন নাই-- 
আমার এ দেহ মন চ6ররাতি দিন 
তোমার সবগঙ্গে বাবে হইয়! বিলীন ।” 
দেহের মিলন; কাঁড় ও কোমল । 


অথবা “মেজো দাহে তল মেলেনা 'ভলেক বিরহ বহে মাঝে 
"চনা বল নালিবারে চায় অচেনা বাঁপয়া মরে লাজে। 
[এলনের ব্রাসনার মাঝ আধখান চাদের [বিকাশ 
দট চুদবনের ছোঁয়ায় মাঝে ধেন শরমের হাস 
দ.খাঠন জঙগস আখপাত।, মাঝে সুখ স্বপন আভাস 
দ্াণক মলন ; কাঁড ও কোমল। 


চত।র 'রাতে ও প্রভাতে, সোনার তরখার 'ঝুলন' প্রভাতি কবিতায় 
সান্তাগের হুল বৃপাট প্রকটিত ॥ কল্তু কাব ধরে ধারে রুপে হইতে অরংপের 
পথ যাত। সুধু করেন। 


খিলন 


'গমলন' বৈফব পদাবলখর একাট বিশিষ্ট অধ্যায় । রবাঁন্দু সাহিতোর 
এই পধযায়ের বহ কাবতা আছে কিন: রবীন্দ্রনাথের গিলন হইতেছে জণবন- 
দেবতা তথা বিশ্বপ্রকাতির সঙ্গে । রাধা ও কুষফের মিলনের মলতভ্টর সঙ্গে 
সাদ:শা থাকলেও ইহা কবির একাহভাবে [নজ্ঞস্ব। কোনো তবুদন্টর 
আওতার মধো ফেলা হায় না। রবধন্দ্রনাথের 'মিলন' এর কাবতাগুলি চয়ন 
কাঁরয়া যাঁদ করম অনুসারে সাজান যায় তাহা হইলে একট অনুপম লাবণাময 
[চত ফংটিয়া উঠিবে । মিলনের সময় সমাগত - 
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“গোধুজি লগন এল বাঁঝ কাছে 
গোধাাল লগন রে 

1ববাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে 
সোনার গগন রে)? 


[লন নাটে! প্রকৃতিও যেন সন সাজে সাল্জতা। বাতাস মিলনের বাতা 
লইয়া আসিয়াছে 


“যেন সময় এসেছে আজ 

ফ.বালো মোর যা ছল কাজ 

বাতাস আসে হে মহারাজ 

(তোমায় গন্ধ মেখে। গণতাকালি। 


মিলন-লগু উপস্থিত, এখন সাজ-সচ্জা করিতে হইবে, িকন্তু সাজাইবে কে 2 


“বেলা শেষে মোরে কে সাজজাবে ওরে 

নব মলানের সাজে 

সারা হল কাজ [মিছে কেন আজ 

ডাে। মোরে আর কাজে। খেয়া। 


অন্যকাজে যাবার সময় নাই, কবির জীবনদেবতা আসিতেছেন সংবাদ 
আসিয়াছে, অতএব বাসর সঙ্জা প্রস্তুত কাঁরতে হইবে 


এখন শনারাবালি ঘরে সাজাতে হবেরে 
বাসক শান বে 

ফ-ল সেজ জগ রুজনণণল্ধা 

হয়ান চয়ন ষে। 

সারা ব।ঁমিনণর দণপ সবতনে 

জবালায়ে তাঁলতে হবে বাতায়নে 
য'থণদল আন অবগ-“্ঠন খাঁন 

কারধ বয়ন রে 
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সাজাতে হলে ষে নিবিড় রাতের 
বাসক শয়ন যে।? খেয়া। 


সঙ্ভা ও প্ুসাধনের পবে গানের প্রয়োজন- 

“নান করে আয় এখন তবে 

প্রেমের বসন পরতে হবে 

সন্ধ]া বনের কুসুম তলে 

গাথতে হলে হার 

ওরে আয় সময় নেই যে আবু। গশতাগাল। 

যাঁদ সাজ-নচ্জা কারতে পাওয়া না যায় তবে সাজ-সংজা না 

কারয়াই আসা দরকার, অথবা অধ সব্জাতেই আসা দরকার, কারণ 
1মলনলপু' সমাগত মা কর [বিলম্বনম,” 

'অল্কে কসম না দিয়ো 

শ.ধ [শাথল করব বাঁদয়ো 


৮ ১6 ০ 


এস এসো বিনা ভ.যাণই 
দোষ নেই তাতে দোষ নেহ। 
আথপ্রা - '"নমন আছো তেনান এসো আর করোনা সাজ 
বণ না হুয় এালাঠা পুলে, িগিথ না হয় বাঁকা হবে 
নাইবা হল পহুলেখার সকল কারু কাজ 1 স্ষাণিকা। 


কাব সাজ-সঙ্জা লা কারয়াই ঘুগাইয়া পাঁড়লেন। জান দেবত। 
কাবর সংগে মলিত হইলার জন্য আসয়াছিলেন, কিন্ত কাব তখন-- 
সে যে পাশে এদে বসোছিল 
তবু ভান 
বধপী ঘন তোরে পেয়োছিল 
হতভাগিন?। .. শস্তাজালি । ৬৯ 
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আথবা-_ “কতবার আম ভেযোছিন: উঠ উঠি 
আগলস তাজিয়া পথে বাঁহরাই ছাট 
উঠিনু ধখন তখন গিয়েছে চলে গণতাপ্জাল । ৬৭ 


বাধ হইয়াই কবিকে যাইতে হইল । ঘাটপারে আসর কবি দেখেন 

ঘাটে তরখ বাধা। তরণণর কণ'ধার কাঁবকে বাললেন+- "এসো? 
“আছে আছে গান 
একা তাঁম তোমার শুধ্‌ একটি আঠ ধান। 
না হয় হব ঘে'যাঘেশিধ এমন কিছু নয় সে বেশি 
না হয় কিছ ভারণ হবে আমার তরণখান 
তাই বলে কি ফিরবে তাম? আছে আছে গ্থান। 
এসো এসো নায়ে 
ধা যাঁদ থাকে কিছ: প্রাক-না ধলা গায়ে 
তন তোমার তনলতা চোখের কোণে চগলত। 
সজলনগল জলদবরণ বসনখান গায়ে 
তোমার তরে হবে গো ঠাই 
এসো এসো নায়ে । যাহ, ক্ষাণকা। 


'সোনারতরগা'র সোনারতরখতে কাব একছদিন আবেদন জানাইয়ছিলেন-- 
“সবলেই দিলাম তুলে থরে 'বথকে 
এখন আমারে লহ করুণা করে)? 
[কঃত- তখন ঠাই ছিল না 
' ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট সে তার 
আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভারি!” 


'মোনার ভবখগজ যে অকৃতাথ ছিল, আজ তাহা চারতাথ ললঙ 
করিয়াছে। কাঁব তরণতে স্থান লাভ করিয়া বাঁললেন-_ 


“বাতাস বহে মার মার 
আর বেধে হেখনা তরখ ।” 
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তম? খোলা হইল ; কাব জখবন-দেবহাকে প্রতিবেদন জানাইলেন-- 
“আসা এসো গেলো পার হয়ে মোর 


হদয় মাঝারে |” শারতমাঙ্য 
৪ ০ ০ ৭ 

“'তাঁমি নব নব রূপে এসো পাণে 

এসো গন্ধ বরণে এসো গানে)? পাঠতাজাল। 


অধরা ধর। দিলেন, মিলন হইল । কাঁবর মন আনছ্দে ভরপুর-- 
তবু মুখ চাহাঁয় শত ঘৃগ ভয় দুখ 
[নামিখে ভেল অবসান । 
গেশ হাসি তঝু পর করল বে 
সকল মান-আভমান । 
জ.1লা জখবন জডালো আমার 
আদ ও অন্ত ভুড়ালো।? 
তবও ভয়__ বিচ্ছেদ আসবে £ যেমন রাধাকুঞ্ণ ভাঁবয়াছেন- “দৃহহ 
কোরে দহং কাঁদে বিচ্ছেদ ভাঁবয়া |”? 
ত।ই কাব বলিয়াছেন-_ 
“যেতে দাও গেল যারা 
তাম লেয়োনা যেয়োন। 
আমার বাদলের গান হরান সারা 
কুটারে কুটীরে বদর নিডত রভানী অগ্ধকার 
বনের অগ্ুল কাঁপে চণ্ল, শুধশীর সমধর তন্দ্ুহবা 
দীপ নিভেছে পিভুক নাকো 
বাজ.ক কাঁকন তোমার হাতে আমার গানের তালের সাথে 
যেমন নদণর জল ছল ছল ঝর ঝর ঝর শ্রাবণ ধারা । 
তবহও বিদায় নিতে হইল, বিদায় বেলা 
বসন্ত রজনণ শেষে বিদায় নিতে গেলাম হেসে 
যাবার বেকার বধ* আমার ক1দিয়ে কে'দেছে।” 
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বাণ্সিতয রগ 

বগল পদাবুলখতে বাল-বুষ ও মা যশোদাকে অবলম্বন করিয়া বাৎসলা। 
রসের সষ্টি হইয়াছে । রবসঞ্দু কাবোও প্াৎসলা রসের কিছ; সংখাক পদ 
আছে । চিলার যেতে নাহ দিব" কাবভায় প্রাসল। কলের একাটি নতুন দিক 
কল উম্ধাঁটিত করিয়াছেন । শিশু হদয়ের সধা দিয়া কাব বিবজগতের সং্টির 
পেদনা-শাকুল ব্হসোর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন । চণ্ুলাকি ধারয়া রাখবার 
বাকুলহা, সেহাস্পদকে নিজের কাছে রাখিয়া দিবার মে বাসনা, তাহারই 
[নিখ*ত আলেখা আজ্কত হইয়াছে যেতে নাহ দিব কাঁবতায়। 


কলখভ্দ্রনাথর শিশু কাবোর দালিভঙগখট পথক ধরণের । কাব 

লাশ -কাবো নিথিল বশেবর মধোই মেন শিশকে প্রুতাক্ষ করিতেছেন ॥ তাই 
কাব বালয়াছন-- 

[নাথল শান আকুল মন নূপুর বাজনা 

তপন শখ হোরিছে বাস তোমার সাজনা। 

ঘুম স্রবে মায়র ধুকে, 
আফাশ চয়ে বহে ও মুখে, 
জাগলে পরে ভাত করে নয়ন-মজনা । 


খেলা শিশু 


পদাবলখ-সাহিতোর শিশু ও লবদম্দ্র সা্হভার শিশু এক নহে। 
রবপন্দ্রনাথর শিশু 'ভাব-শশ এই শিশুকে অনুভব কারতে পারা 
যায়. কি ধা বড় কাঠন । পদাবলী সাহত্োের শিশু কুফ। অসগমের 
সধেঃও সীমায়িত হইয়া ধরা [দয়াছেন। এবং মানবমেলারই শিশ:; বশোগার 


নয়নের মাল, বুকের ধন । শিশুরা যেমন নিজে দোষ কারয়া সেই দোষ 
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পরের স্কম্ধে চাপাইয়া দিবার চৈছটা করে, পদাবলখ সাহিত্যের বাল-কৃফ ঠিক 
তাহাই কারয়াছেন। কৃষ্ণ দৈ-মাখন টুর কাঁরয়া। খাইয়া ধরা পাঁড়য়াছেন অথচ 
তিনি চুরির অভিযোগ অন্বণকার কারিয়া গোপণদের স্কল্ধে সেই দোষ চাপাইয়। 
দিবার উপক্রম কাঁরয়াছেন। রবধন্দ্রনাথের শিশুর বাংসল্য রসের কিছ 
সখেক কাঁবতায় বৈষব-পদকতণাদের গভখর আধ্যাত্বক ধ্বনি শোনা বায়-- 
“বালংকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর 
গঝনহক নিয়ে খেলা 
বপুল নখ সাল পার 
ভাসায় তারা খেলার তরণ 
আপন হাতে হেলায় গাঁড় 
পাতায় গাথে ভেলা |” 
“শশার কাঁবতাগহালিকে চারটি ভাগে বিভস্ক করা ধাইতে পারে-- 
১) বাংসল্য তশ্রাশ্রত ২) তশ্ত ও রসঘাটত ৩) শিশু বোধ 
৪) শিশৃ-কঙ্পনা । 
প্রথম শ্রেণখর কাঁবতাতে পাই জন্মকথা -- 
“থোক মাকে শুধায় ডেকে, এলেম আন কোথা থেকে 
কোন.খানে তুই কুড়িয়ে পোঁলি আমারে 2 
মা শন হেসে কেদে থোকারে তার বুকে বেধে 
'ইচ্ছে হয়ে ছাল মনের মাঝারে ॥ 
“ছংল আন।র পুতুল খেলায়, ভোরে শবপজার বেলায় 
তোরে আম ভেঙেছি আর গড়োছ।” 
টব ১ ১ ৮০৫ 
তই আগার ঠাকুরের সনে ছি পূজার সিংহাসনে, 
তো পৃজায় তোমার পূজা করেছি ॥। 
খোকার রাজা এবং "ভিতরে ও বাহিরে” কাবিত। দুইটি প্রথম শ্রেপণর 
অভ্গত । 'দ্বিতখয় শ্রেণির কাবিভাতে পাই-- খেলা, খোকা, বিচার, চাতুরণ, 
কেনমধর, ঘুমচোর, অপষশ প্রভাতি কাবতাগলি। 


কেন মধুর £ 


চাতরণ ঃ 
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“তোমার কাঁটতটের ধাঁটি কে দিল রাঙিয়া, 

কোমল গায়ে দিল পরায়ে রাঁঙিন আতিয়া ! 
বহান-বেলা আঁঙনাতলে এসেছ তু কখ খেলাছলে, 
চরণ দুটি ঢালতে ছি পাঁড়ছে ভাঁঙয়া ৮ 

কিসের সংখে সহাস-মৃখে নাচিছ বাছানি, 

দুয়ার পাশে জননশ হাসে হোরিয়া নাচান 1 


“বরাঁঙন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে 

তখন বৃঝরে বাছা, কেন যে প্রাতে 

এত রঙ খেলে মেঘে, জলে রও ওঠে জেগে, 
কেন এত রঙ লেগে ফুলের পাতে 

রাঙা খেলা দোখ ববে ও রাঙা হাতে ॥।? 


“মায়ের মখে মায়ের কথা 

শাখিতে তার কখ আকুলতা 
তাকাই তাই বোবার মতে৷ 

মায়ের মৃখচাঁদে | 


প্রশ্ন, সমবাথণ, ব]াকুল, সমালো5ক, জো।ভিষশাস্মু, বৈজ্ঞানিক, তৃতাঁয় 
শ্রেণির কবিতা । 


সমবাথণ ? 


ঘাঁদ খোকা না হয়ে 
আম হতেম কুকুর ছানা 
তবে পাছে তোমার পাতে 


আমি মুখ দিতে চাই ভাতে 
তম করতে আমায় মান ? 


বাঁচত, মাপ্টারবাব€, বিজ্ঞ, বীর-প্রূষ, রাক্ার কড়ি, মাঝি নৌকা, 
বাটা, লংকোচুরি প্রভীতি কবিতা চতুথ* শ্রেণীর অন্তত । শিশু ধনের 
অপ্ব' রহসা দোখতে পাই এই কাবতাগৃজিতে 


শর পুরুষ £ 


লুকোচুর £ 
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মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে 
মাকে 'নয়ে বাঁচ্ছ অনেক দুবে। 
তুম যাচ্ছ পাসাকতে, মা, চ'ড়ে 
3 ১৫ ১৫ 
সন্ধে হল, সূর্ধ নামে পাতে, 
এলেম যেন জোড়া দার মাঠে । 


৮ ৫ ১৫ 


এমন সম্রয় হারে রেরেরেরে' 
ওই-যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে! 


টি ১৫ 4 
আম আছ, ভয় কেন, মা, কর! 
০৫ ১৫ 


ছ.টয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে, 
ঢাল তলোয়ার ঝন-ঝাঁনয়ে বাজে, 
ক ভয়ানক লড়াই হল মাষে 

শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা। 
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে, 

কত লোকের মাথ। পড়ল কাটা ॥ 

টিপ টি 

দাদ] বলত, কেমন করে হবে 

খোকার গায়ে এত কি জোর আছে! 
পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে, 

'ভাগে। খোকা ছিল মায়ের কাছে।' 


আমি বদি দষ্টুমি করে ঢাঁপার গাছে চাঁপা হয়ে ফাটি 
৮ | ৮ 


তখন ক, মা, আমায় চিনতে পারো ? 


[ ৩১২ ] 


'সোনারতরট'র আকাশের চদি শখধক কবিতায় বাংসলা রসের জপা্ষ 
গনদশ'ন পাই 


“হাতে তুলে দাশ আকাশের চাঁদ 
এই হল হার বালি 
দিবস রজনণ যেতেছে বাহিয়া 
কাঁদে যে দু-হাত তাঁল। 
ক 
বালক বালিকা ভাই বোনে মিলে 
খোগছে আঙন। কোণে 
কোলের শিশুকে হেরিয়া জননখ 
হাসছে আপন মনে। 


চৈতাঙ্পীর 'করুণা' শীষ'ক কাঁবতায় শিশুর জন্য নারণ-হৃদয়ের চরম ও 
পরম আকুতর চিত আগ্কিত হইয়াছে 


“হেনকালে দোকানির খেলা-ম-ণ্ধ ছেলে 
কাটা ঘাড় ধাঁরবারে ছুটে বাহ্‌ মেলে। 
অকস্মাৎ শকটের তলে গেল পাড়, 
পাযাণক1১ঠন পথ উঠিল শিহারি। 

সহসা শুনো উঠিল শবলাপ কাহার 
স্বগে যেন মায়াদেবশ করে হাহাকার। 
উধৰ্' পানে চেয়ে দোঁখ স্থাঁজত বসনা 
লহটায়ে লঃটায়ে তূমে কাঁদে বারঙগনা 1” 


পিণ্চভূত' এর মনু শক নিবন্ধে কাব বাঁলয়াছেন--“ষাহাকে আমরা 
ভালব।স কেবল তাহারই মধ্যে অনন্ডের পারচয় পাই। বৈফবধম' পাথবশর 
সমস্ত প্রেম সম্পকে রি মধ্ধো ঈম্বরকে অন:ভব ফারিবার চেস্টা কারয়াছে। যখন 
দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধে। আনন্দের আর অবধি পায় না, সমণ্ত 
হদয়খানি মৃহূতে' মৃহৃতে' ভাঁজে ভাঁজে খলিয়া এই ক্ষুদু মান্ববাঞ্কুরটিকে 


; ৩৯৩ ] 


সম্পূ্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ কারকে পারে না তখন তাপনার সন্তানের মধে। 
আপনার ঈঙ্বরকে উপাসনা কাঁরয়াছে 1” 

'গোলা' উপন্যাসের হার মোহনপর মুখ দিয়া কার অনুপ উী্বি 
করাইয়াছেন--'ও আমার গোপধবল্লভ, আমার জখবন-নাথ, আমার গোপাল, 
আমার নখলমাঁণ। বাবা তোমার কাছে বলতে আমার লঞ্জা নেই, এপাটকে 
রাধারাণী আর সতীশকে পাওয়ার পর থেকে ঠাকুরের পূজো আমি মনের 
সঙ্গে করতে পেরেছি, এরা ধাঁদ যায় তবে আমার ঠাকুর তখান কাঠিন পাথর 
হয়ে যাবে? 

এই কথাশলির মধো ষে আতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহ। বশোদার 
আতির অনুরূপ । এই আতির জনাই যশোদা বাঁজয়াছেন-- 


“আমার শপাত লাগে না ধাইও ধেনংর আগে 
পরাণের পরাণ নীলমণ”? 


--$£ ষোড়শ অধ্যায় £- 
বৈষব-মানস 


পবশন্দু সাহিতাকে, কালগত হিসাবে তিনটি শুরে বিভঙ্ক কর। যাইতে 
পারে -- ১1 ১২৮৭-১৩১২ সাল ২। ১০১৩-১৩২৬ সাল ৩1 বঙ্সাকার 
কাল। এই ধুপা তিনটির রচনা [বিশেষণ কারিলে দেখিতে পাওয়া যায়-_ প্রথম 
ভরের রচনায় বৈফব পদাবলপর প্রজাক্ষু প্রভাব সস্পন্ট। 'দ্বতয় সুরের 
রচনায়, কাব পণাবলখর ভাব-মাধ,বকে স্বকণয় অননুকরণশয় ভাতে 
প্রকাশ করিয়াছেন । এই ষধগের রচনায়, যাঁদও পদাবলশ সাহতোর 
প্রহ্ধাক্ষ প্রভাব স:স্পন্ট নহে থাপ পরোক্ষ প্রভাব যে সংস্পহট তাহা 
স্বীকার করা চলে না। ডং বমান িবহারণ মজুমদার মহাশয় গখতাগুলখ, 
পাখাতমাল্য-গণতালি সম্পকে বাঁলয়াছেন__+ "৮ বোৌশঘ্টা হইতেছে 
এই যে. রবীন্দ্রনাথ বূন্দাবনের পাঁরবেশের কোন ইঙ্গিত এই কাবাতয়ে 
দেন নাই। রাধাকৃফ নাম দরে থাকুক, কোথাও যমুনা, কদম্বতল প্রভৃতি 
বল্দাবন-ফাখলায় উদ্দপপক কোন শব্দও তান ব্যবহার করেন নাই। 
বৈফব পদাবলীর সাধারণ মম কথা তাঁহার মনের মধে। এমনভাবে 'মাশয়া 
[গয়াছে যে বাহরের কোন প্রতীক দিয়া আর তাহা প্রকাশ কারবার 
প্রয়োজন হয় নাই । এবগের রচনায় বৈকব-পদাবলাীর প্রতাক্ষ প্রভাব না 
থাকলেও, অপ্রতাক্ষ প্রভাবের নিদশ'ন পাওয়া যায়- ভগবানকে লইয়া 
অনুরাগ, আঁভিসার, 'মলন, [বিরহের কাবিতাগাীলতে । আর তাহার 
চেয়েও বেশখ প্রভাব দেখা বায় নাষের মাধুর্য ঘোষণায় ও বুজের ভাব 
প্রাণির লালসায় 1 ড$ মন্ডু৯দারের “ উনকে অনুঙ্েদন কৃরিয়া 
শ্রীবনয় গেংপাল রায় তাহার বাঁচত “10010501079 01 £৪0৮:018 
811৮ শখবক গ্রন্থে বালয়াছেন 40109098185 10135 03101 270 
09101090198 81৩ 0100 055৫5 001 51518819547 ১ 


(৩১৫ ] 
তৃতাঁয় শুরের রচনায় কাব পদাবলখর পরিবেশ হইতে মুন্ত হইবার 
চেণ্ট। কাঁরয়াছেন। এই শ্রর সম্পকে ডঃ বিমান বিহারখ বলিয়াছেন_- 
“বলাকার রচনাকাল হইতে ১৩৪৭ সাঙ্স পর্যন্ত, এই ছাব্বিশ বংসরকাল 
রবীন্দ্রনাথ বৈফবাঁয় ভাবধারা ও সাধন-প্রণা্গগ তটচ্থ সমালোচনার দ-ষ্টিতে 
দোখয়াছেন এবং পদাবলী3 ছন্দ, ভাব ও 'বধয় ধতট। সম্ভব ধর্জ'ন 
কারয়।ছেন ।”* 


আলো অধায়ে আমরা রবখন্দ্ুনাথের নাটক, উপন্যাস, ছোটগঞ্প, 
প্রব্ধ প্রভৃতি হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধত কাঁরয়া দেখাইয়াছি- যে 
যখনই ঘেখানে কোনে কিছু দ-্টাসুকে দাঁড় করার প্রয়োজন, তখনই 
রূবণন্দুনাথ বৈফব পদাবলণ হইতে পত্টাস্ত তু'লয়া ধারয়াছেন। এবং এই 
উদ্ধত সংখ্যা এত বোশ যেতাহা দোঁখাল মনে হইবে যে তিনি পদাবলণ 
স।ংহত্যের পারবেশকে কোনো দনই ভুলতে পারেন নাই ; এবং তাঁহার 
অন্তরে পদাবলীর বাণ?, পদাবলীর ভাবধ।বা সব'দ। জাগুত ছিল-_ 

গল্প গুচ্ছ 

“ছোট ছোট কোমল পাগল ঘখন আমার উপর দিয়া চলিয়া যায় তখন 
আপনাকে বড়ো কাঠন বাঁলিয়। মনে হয়, মনে হয়, উহাদের পায়ে বাজতেছে। 
কুসৃমের দলের ন্যায় কোমল হইতে সাধ যায় । রাধিকা বালয়াছেন_ 


“মাহা বাঁহা অরুণ চরণ চাল যাতা 
তাহা তাহা ধরণী হই এ, মঝু-গাতা ) 


পদকর্তা গোবন্দ দাগের ভ্রীরাধ। তাঁহার কালার চরণের পরশ পাইবার 
এবং কাঠিন মাটির আঘাত হইতে পরাণ (প্রয় কৃষককে বাঁচাইবায় জনা দায়তের 
পায়ের গলায় নিঞ্জের কোমল দেহ 'বছাইয়। দিতে চাহয়াছিলেন, ঠিক তেমাঁন 
রবধল্দ্রনাথের “রাজপথের কথা” গঙজ্েপে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আধাত 
হইতে বক্ষার জন] কোমল হইতে চাঁহতেছে । বাতসঙ্য রগে যেন ভরপুর: 


ক আশ জন ররর বর 1৫৯ সপ পর ৪ পা পিতা সিপা সাপণহ ও ০৯ কী": পাস জিত আালোধাযান বাহ পা পালা জা উজ 


এর বিমান বিহার মজংমদার মহাশয় তাহার 'রবান্দু সাহিত্য পদাবলণ” শশির্ধক গুম্ছে 
বলিয়াছেন: “এই পণ্চিশ বংসরের রচনায় পদাবলা র প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ কযা বায় ।” 


[ ৩১৬ 1 
“কার যে গানগুলি গাহতেছে তাহাই সত) এবং সম্পূর্ণ ) গানের 
[বিষয় সেই রাধাকৃক সেই চিরন্তন নর এবং চিরকর নারখ, সেই অনাদি দহঃখ 
এবং জনন সথ। 
পরাঁদন শেখর আসিয়া গান আস্ত কারয়াছিলেন-- বঙ্দাবনে প্রথম 


বাশি বাজিয়াছে তখনো গোপিনশর। জানে না...............৮ 
জয় পরাজয় 


“গৃকরণ বাদ সহজ সরে বালত মহণল্দ্র বাব কাল সকাল সকাল 
জাসবেনতে।, তাহার মধে ছন্দ লয়ে বাজিয়া উাঠিত-_ 


কখ মোছিন৭ জান বন্ধ: কখ মোহন জান 
অবলার প্রাণ নিতে নাছ তোমা হেন।”? 


- অধ্যাপক 
ভাবণ বধৃর লাম শুনে নায়কের 
“কানের ভিতর দিয়া মরমে পাশিল গো 
আকুল কাঁরল প্রাণ। _দপহরণ 


এই গঞ্জেণে গর ঠাকুরের রুপ বণনা প্রসঙ্গে যোছ্টমী বাঁলয়াছে-_ 
“তাহার সেই দুর তিহারী চক্ষু দুইটি বহুদরে পাঠাইয়া দিল এবং গুণ গুণ 
কারয়া গাহল-- 

অরংণ [করল খাঁন অম-ত ছান 
কোন 'বাধ 'নিরামল দেহ 1” 

এ যেন রাধার রুপের বপ'না। এই গছেপ বোষ্টমীীকে উপলক্ষ কারয়া 
বৈফব রসতত্ব ও সাধনার যে সংশভগর তাংপষ") বাঁজিত হইয়াছে তাহাতে 
বব ন্দুনাথের আধাাস্ক অনুভূতির গভণর প্রকাশ দোখিতে পাওয়া বায়। 

--বোঞ্টঅণী । 


বিভা সাথ বালয়াছেন-- | 
“মার, মার, তোমার পরবে গয়াবনণ হাম 
রুশসণ তোমায় »পে।” _ বাববার 


[ ৩১৭ | 
উপন্যাস 


হাঁরমোহনগ গোকার রপঞ্াবনা গুসঙ্গে বাঁললেন-_ 
“কাীতন গানে শুনোছ_ 


61দের আময়। সনে চ্দন বাটয়া 
কে মাজল গোবার দেহখান।”" 


আবার উল্লেখ কাঁরয়াছন 
“চিকন কালিয়। রুপ আরাম লেগেছে গো 
ধরণে না মায় মোর হয়৷ 
কত চাঁদ 'নঙ্গা রিয়া মৃখখা?ন মাজিয়াছে 
না জান কতেক সধা দয়া ।?? গোরা । 


“ভরা বাদর মাহ ভাদর শন) মান্দর মোর'' এই পদাট নাখলেশ তাঁহার 
ডায়েরীতে তিনবার লিাঁখয়া তাঁহার মানসিক অবন্থার কথাই পর্যালোচনা 
কারয়াছলেন। মেজো জা [বিমলাকে খুব সকালে বৈঠকথানা যাইতে দোখয়া 
বাঁলয়াছিলেন 'এত সকালেই -- গোষ্ঠ-লখলা বৃঝি 2 িবমলা কোন জবাব না 
[দয়।ই চলিয়। যান, তখন মেজো জা গান ধাঁরলেন-__ 

রাই আমার চলে দেতে 
ওল পড়ে। 


সন্দীপ গিবমলার কাছে টাকা চাইলে, গবমলা একটা গানের মতো বললে, 
পাচ হাজার তোমাকে এনে দেব 1 বে সংরে রাধিকা গান গেয়োছিল-- 


“বধুর লাগি কেশে আম পরব এগ্রন ফংল 
স্বর্গে মতে তিন ভুবনে নাই কো বাহার মূল। 
বাঁশির ধান হাওয়ায় ভাসে 

সবার কানে বাজবে না যে 

দেখলো চেয়ে যমুনার ওই ছাপিয়ে গেল কুল।” 


পদাবলীর অনকরণে এই গানটি কাব রচনা কাঁরয়।ছেন। 


[ ৩১৮ ] 


সং্দখপর 15711050119 9118 সম্কঙ্ধে বা জীবনদশন সম্বন্ধে এবং 
1বমলার এনে তাহার প্রাতিধ্যান রবণন্দ্রনাথ বাউপ-বৈষর-পদ্ধাততে প্রকাশ 
কারয়া লালিয়াছেন- 
আমার নিকাডিয়! রসের ধুসিক কানন ঘরে ঘুরে 
নিকাঁড়িয়। বাঁশের বাশি বাজায় মোহন সরে 
আনার ঘর বলে তুই কোথায় যাবি 
বাহুর নিযে সব খায়াবি 
আমার প্রাণ বাল, তোর ধা আছে সন থাকলা উরে পড়ে? 
ঘরে বাইরে 
[ববাহর কথা শুনিয়া কুমৃদিলখর মনে যে প্রাতাকুয়া দেখা দিয়াছিল 
কাব তাহার বাথ্যা কারতে গয়া বলিয়াছেন-ঝকের মধো একটা অকারণ 
বাথা লাগত, জ্লানত।ম না তার অথ কি ১ সই বাথায় সম্ধ্াধ্রেলাকার রঙের 
পথের গোখুর ধালতে ও স্বপু রাঙা হয়ে উঠেছে, যে ছিল আভসারণণ তার 
মানস বন্দাবনে ভোরে উঠে যে গান গেয়েছে বামকেলগ রাগণখভে । 
৫ ১ ০ 
'পপ্রদাসকে দোখয়া মোতির মার মনে হয়োছিল- আহা কি 
সংপুরুধ। এমন কথপনা চোক্ষে দোখানি,। এ যে গান শুনোছিলেম কীতনে 7 
শোবার বাপে লাগল রসের বান 
ভাঁস/য় নিয়ে যাঁয় নদশয়ার পুরনারর প্রাণ 1 
--যোগাযোগ 
“বর ধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ ও 
সকাল আমার স্বপন বলে হতেছে [বশ্বাস।” 
5৪দ্াবলখর কহেংছেলে সেখানেতো আদর মিলে 2 
এর মধে! মাটিল কি প্রণয়োর আশ? 
এ উপন॥াসে আরও পাই 
“ধভক্ষা ধাঁদ দেবে রাই 
(আমার) সোনা-রুশায় কাজ নাই 


৮0 ৩৯৯ ] 


(আন) প্রাণের দায়ে এসোছ ষে 
মানরতন 1ভক্ষ। 91ই 1” 
--বৌঠাক-বাপথর হাট 


বৈষব-সাধনার পরকীয়া তত্তা রবধন্দ্রনাথের কবি-মানসে যে ভাবে 
রুপান্থর লাভ কারয়াছিল, তাহার নিখন্ত আলেখা পাই "শেষের কাবতা' 
উপনা।সে । শেষের কাঁষতা 


'সহজ-সাধনা বা রসসাধনার সাহাযো বাউল-বৈফব সাধকগণ উচ্চ 
আধ্যাজুক্চ অন,ভুঃত আনন্দ-লাভ করিয়াছিলেন । এই সাধনা কিন, নিষ্নতর 
সাধকের পক্ষে বপজনক, দাঁধিনখ ও শাচণনর টানা পোড়নের মধা দিয়া এই 
সাধনায় বাস্তব রূপ ও আধাতুক শুর উপনীত হওয়ায় দ্বন্দাট কাব 
পারিস কাৰয়াছেন। 


দাঁমনগর উকু - তোমার চরলে আনার গরাণে 
লাগল (প্রমর ফাঁস” 
চণ্ডটদাসের বাণীকে বার বার স্মরণ করায়। 
- চতুরঙ্গ 


বাজ-কৌতুক 
"ৃবধাতা কি সকাল বেলা এই জনাই কি ডান [চোখ নাচিয়ে ছিল? 
হোটেল থেকে ডিনার না এসে বিল এসে উপস্থিত |" তাই কবি কৌতুক 
কারয়া বাঁলয়াছেন-- 


“সখ কি মোর করম ডেল 

[পয়াস লাগয়। জলদ সোঁবনু 

বঙ্জর পাড়িয়া গেল । 

খানার বদল “বিজ হায় অদাত্ট” | 


[ ৩০২০ ) 
প্রথা 


এই চিরাঁধরহের কথা উল্লেখ কাঁরয়া বৈষব কাঁব বাঁলয়াছেন-- “দহ 
কোরে দহ, কাঁদে [বিচ্ছেদ ভাবিয়।” আমরা প্রতোকে নজ'ন গারশঙ্গে 
একাকী দণ্ডায়মান হইয়া উত্তর মুখে চাহয়া আছ । * * আমরা ষেন 
কোন এককালে একত এক মানসলোকে ছিলাম, সেখান হইতে নিবশাসিত 
হইয়াছ। 


তাই বৈধাব কাব বলেন “একতোমার হয়ার ভিতর হইতে কে কৈল 
বাহর)”? 
_-মেঘদ-ত 
বোম 'কচ ও দেবধানী'র আধা।তিক তত্র ব্যাখ্যা কারতে গিয়া এই 
পদাট উদ্ধৃত কারয়াছে- 
“জমম অবাধ হাম রূপ নেহারনং 
নয়ন মা তিরাপত ভেল ।” 
সাহতোর পথে (তথা ও সত্য) এই প্রবঞ্ধেও কবি তাঁহার বকুব্য 
পাঁরফৃট কারবার জন-- 
"জনম অবাধ হাম রুপ নেহারন 
নয়ন না তরাপত ভেল'' পদাও উদ্ধত কাঁরয়াছেন। 
এই প্রবন্ধে কাব "শারদ চ*দ পবন মঞ্দ 
[বাপনে ভরলী কৃসমগন্ধ। (গোবিন্দ দাস) 
এবং “বুপের পাথারে আখি ডুবয়া বাহল 
যাবনের বলে মন পথ হারাইল।"" 
ওানদাস এর পদ উদ্ধৃত কারর়াছেন। 
--পন্তভূত 
সাহিতা তত 
এ প্রবঙ্ধেও কাব তাঁহার বন্কবা পরিস্ফুট করিবার জন] 'জনম অবাধ হাম 
রুপ নেহারনহ' পদাট উদ্ধত কারয়াছেন। 


[ ৩২৯ ] 

বাচন প্রবন্ধ ( কেকা ধ্যান ) 
এই গ্রবঙ্ধে কাব বিদ্যাপাতিয়-__ 

মত দাদুর ডাকে ডাহকশ 

ফাটি ধাওত ছাতিয়া।? উদ্ধত কাঁরয়া বলিয়াছেন 
--এই ব্যাঙের ডাক নববধণর মন্ত্রভাষের সাঙ্গ নহে ঘন বর্ধার 'নাবিড় ভাবের 
সঙ্গে বড়ো চমৎকার খাপ খায় । এইরংপ জে]াতিহশন, গাঁতহখন, কমছুগন, 
বোঁচগ্র্যহণন কালিমা [লপ্ত একাকারের দিনে ব্যাঙের ডাক ঠিক সংরাঁট লাগাইয়া 
থাকে ৷” 


সাহাতা (সাহত্ স্্টি) 


এই প্রবন্ধে কাব বলয়াছেন--“যাহাকে আমরা গণাতকাবা বালয়া থাক, 
অথাৎ বাহ একটুখানর মধে। একাঁট মাত ভাবের বিকাশ রি যেমন 
[বদ্যাপাঁতির-_ 


ভরা বাদর মাহ ভাদর 
গলা মান্দর মোর) 
গা1শনকেতন পতকা 


শাক্তানিকেতন পাত্তকার একাদশ খণ্ডের “শ্রাবণ সন্ধা শখ্ধক প্রবন্ধে 
কাঁব '[বদযপাঁতির এই পদটি উদ্ধৃত কাঁকিয়াছেন-_ 
[তিমির 'দিগভারি ঘোর যাঁমন"ণ 
আঁথর [বাজুারক পাঁতিরা 
বদযাপতি কছে কৈসে গোঙ।য়িব 
হরিবিনে দিন রাতিয়া |” 


সমাজ (বাধ ও প্রাতকার) 


এই গ্রথল্ধে কাব- "ঘর কৈনু বাহির বাছির কৈন; ঘর 
| পর কৈন্‌ আপন, আপন ফৈনহ পর? 


; ৩২২ |] 


ঞ্যং “যে ঝাড়ের তরল বাঁশ তাঁর লাগি পা 
ডালে মলে উপাঁড়য়া সাগরে ভাগাও 1” 
উদ্ধৃত কারয়া কাব তহার বস্ধব্য পারস্ফুট কারয়াছেন। 


গ্রদেশণ গমাজ (আহা শান) 


এই প্রবন্ধে তিনি “ঘর কৈন্‌ বাহির বাহির কৈনু ঘর" পদটি উদ্ধৃত 
কারয়াছেন। 


শব্দততু 


শব্দততের নগ্ছক কচ-কচানর মধ্ও তিনি গোবিন্দ দাসের বৈফব-পদ 
উদ্ধতি করিয়াছ্ছেন-_ 


“নব বাঙ্গনণ আখল সোহাগিনণ 
পণ্চম রাগিনী মোহিনপরে |" 


নাটক (প্রকাতির প্রাতশোধ ) 


এই নাটকে ফাঁব বৈষবখ ০২-এ পদ রচনা কাঁরয়াছেন-__- 
“হেদে গো নন্দরাণ? 
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও”? 
কষকদের মৃখে গোঙ্ঠের এই গানাট কাব দিয়াছেন। 


লুপলোকেরা রাধার মানকে স্মরণ কারয়। সেই অনুসরণে বাজয়াছেন-__ 


“বাল কথ কসয়ে রাই 
জ্যামের বড়াই বড় বেড়েছে? 


এ ছড়। এই নাটকের বৌ-বি-চাধা-পাঁথক সকলের মুখেই এই গান 
দয়াছেন-- 


মার লোহার, 
আমার বাঁশিতে ডেকেছে কে ॥ 


[ ৩২৩ ] 
মায়ার খেলা 
এই নাটকে গানগাঁল পদাবলপ-সাহিতোর অনুসরণে লেখা-_ 
“এরা সুখের লাশি চাহে প্রেম, প্রেম ষেলেনা 
শুধু চলে বায়, এনাল মায়ার ছলনা ।” 


গ্মরণ করার _ সখের লাগি মে করে 'পারাতি 
দুখ বায় তার ঠাই। 


রাজা ও রাণণ 


এই নাটকে ইলা বলিয়াছে__ 
ভুলে বাদ সখণ হয় সেই ভালো 
ভালোবেসে বাদ সুখী হয় সেও ভালো । 
অথব। 
“আম সারা নাশ তোমার লাগয়া 
রব বিরহ শয়নে জাগয়া 
তুম নিমেষের তরে প্রভাতে 
এসে মুখ পানে চেয়ে হাসিয়া |”? 
মুগ্ধ অনাভিজ্ঞা নায়িক। বালিতেছে-__ 


“সাথ ভালোবাসা কারে কয়? 
সেকি কেবলি ফাতনা ময় ? 


এই গ্ানাট চণ্ডশপাসের এই পদটি” | 
“সদা জহালা ধার তবে সে তাহারে 
লয়ে পিরশাত” কেস্নরণ করায়। 


গোড়ায় গলদ ূ 
এই নাটকে চল্দ্ুকাঞ্ তাহার বন্তব) পারস্কৃট করিবার জন।-_ “জনম 
অবাঁধ হাস রূপ নেহার” পদটি উদ্ধৃত কারবাছে। . 


[ ০২৪ ] 
প্রজ্কাপাঁতর নিব'ম্ধ 


মাসিক বাঁলয়াছে- “থা ক মোর করমে লোখ 
তপত বাঁলয়া তপপনে ডাঁরনু 
চাদের কিরণ দোখি।” 


ইছ।-- “সণ কি মোর করমে লোখ 
শধতল বাজায়া ও চাঁদ সোবিন: 
ভানুর কিরণ দোখ” ফেস্মরণ করায়। 


রাজ 


রাজা-সংদর্শনার বির্হ-মিলন যেন বৈষব-ভাবনায় রাধা-কফের আঁগুসার। 
“নত! সিম্ধ কৃ প্রেম এই নাটকের মধ্য রংপায়িত হইয়াছে । আঁপচ 
কু বেন সথারসের এবং সর়ঙ্গম। দাসারসের সাধক ও সাধিকা। 


ফাঞ্গন 


গতোমায় নৃতন করে পাব বলে 
হার)ই ক্ষণে ক্ষণে)? 


গানটি 'রাস' হইতে সহসা কৃফের অক্তধণান, গোপাদের অনসম্থান ও 
প্শ'তর মিলনের কথ। স্মরণ করায়। 


রস্তকবরণ 
নালগনপর-- “ভালে বাস ভালো বাস 
এই সুরে কাছে দরে জল ছলে বাজায় বাঁশি! 
বৈষব-পদাবলর পরিবেশকে স্পস্টতই স্মরণ করার । 


[ ৩২৫ ] 
শাপমোচন 


“।শারণে যায় 1বভাবরণ 
আঁখ-হতে ঘুম নিল হরি 
যার লাগ ফির একা একা 
অথ 'পপ্যাসত, নাহ দেখা 
তার বাশ ওগো তার বাশি 
তাঁর বাঁশি বাজে হিয়া ভার" 


এরমধে। বৈষফবগয় সুর ও ঢধাঁট গবদামান । 


--$ সপ্তদশ অধ্যায় £-- 


(সময় ) 


উপানিধদের রসে রবখল্গ কাঁব-মানস সন্ত হইলেও রবধঃ্দুকাবাধারায় 
টবফবখয় ভাব ও ভাঁঙ্গ উপেক্ষণায় নহে । এই সঙ্গে বাউল, বৌম্ধ প্রভাবও 
লক্ষলশয়। 


পদাবলণ সাহতোর রাধা-কৃফ তত্তের স্টদশ্য থাকলেও পার্থকা দৃলক্ষ্য 
নহে । রাধাকৃফণ-তত্ত ম.লতঃ সাম্প্রদায়িক এবং গোম্তঠণ বিশেষের সন্দেহ লাই, 
[কত ক্ষভাবে বিচার কাঁরলে দেখা যায় যে এ তত মূলতঃ কোনো 
সাম্প্রদায়িক ৭ভান্তর উপর প্রাতিত্ঠিত নহে--এইরংপ সিম্ধান্ত কারলে [বিশেষ 
অন্যায় সিম্ধ।শু করা হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে না। 


সাহত] হিসাবে পদাবলী সাহিত্যের মূল্যায়ণ কাঁরলে বাঁলতে হয় 
ই] মৃতঃ বরহের কাবা । এই 'বরহের প্রকাশ ঘাঁটয়াছে--গ্রীকুফের 
জঅকবণে, নাম শ্রবণে,। গু কীত'ন শ্রবণে, চিতপট দশ'নে এবং বংশাীধযনি 
হবণে-- 


নাতি নিতি ডাকে বাঁশি 
রাহতে নার ঘরে 
মরমে সন্ধান দয়ে 
হৃদয় দরে ।"' 


00২17 5৩৩৩5 901125 81৩ 17056 11১91 1511 05 $8৫0069£ 
0১০98170--পদাবলদ ১৬৫৩৩৩5 50178 এবং 984065 11081 এ 
পরিপূর্ণ । রবখক্ত্র সাহতোও রাহিয়াছে 9900691 1110881)% বা বিরহ । 
তাই পদকত- দেন সত রবপন্দুনাথও বাঁলয়াছেন-_ 


[| ৩২৭ ) 
“কোনা ালণ আজ উদাস প্রাতে 
খড় দিয়েছে কোন- বলাতে গে। 
ঘরে যে আর বইতে পারনে 


ল্লীকুফের বাঁশি ঘেমন রাধাকে গহ ছাড়া করিয়াছে তেমনি কবির জশবন- 
দেবতা ও কাঁবকে ঘর ছাড়া কাঁরয়।ছে। 


সাহতোর কারবার মানব-জগবন লইয়া এবং ইহার ম.জ প্রাতপাদ্য 
হইতেছে নর-নারণর [বরহ-মিলন কথা । তাই রাধা-কুফের বিরহ-মলন-গাথা 
শাধু ব-ল্দাবন ঘা পদাবলীর [বষয়বস্ত নুহ, তাহা শুধ- বাঙ্গালা দেশের ব! 
ভারতবষে'র নহে--তাবং বিশ্বের বৈফব অবৈষণব সকলের । 


রবীন্দুনাথ “গ্রাম সাহিতা' শীষধক [নবল্ধে বালয়াছেন--“কিফ-রাধার 
বিরহ মিলন সমন্ত্-ব*্ব-বাসণর বরহশীমলনের আদশ, ইহার মধে) ভারত” 
বষখয় বাদ্জণ সমাজ বা মনহসংঁহতা নাই 1” তিনি উত্তর নিবন্ধে আরও 
বাঁলয়াছেন-নর-নারপর প্রেমের নধে। একট! মোহনথ শান্ত আছে, সেই 
শক্তকে যুগে যুগে দেশে দেশে মনুবা। আধ্যাতক শা্র রংপক বাঁলয়া 
অনুভব ও বন! কাঁরয়।ছেন। তাহার প্রমাণ সলোমন, হাফেজ এবং বৈধব 
পদাবলশ।”? 


মানব-চারতে প্রেমের দুইটি রূপ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত । ভোগের মধ্যে 
প্রাকৃত প্রেম 'নাহিত এবং ত্যাগের মাহাক্মেব মধোই অপ্রাকৃত প্রেম মৃত । 
প্রাকৃত প্রেম কাছে টানে, অপ্রাকৃত প্রেম দুরে সরাইয়া দেয় । পদাবলখ-সাহত্য 
ও বুবীন্দ্র-কাবা অপ্তাকৃত প্রেমের কাবা । প্রকাশ ভঙগর পার্থক্য থাকা সত্তেও 
উভয় কাব্যের মধ্যে বিশ্বজনানতা জছে । লৌকিক প্রেমে কুল, মান, আচার, 
বাবহার, রখাতি'নখতির মধ্যে এআকাটি দ-রন্ত শাসন আছে, কিন্তু অলোাকক 
প্রেমে সেই শাসন পথ রোধ কাঁরতে পারে নাই 


“ ছাড়ে ছাড়ক পাত কি ঘর বসাত 
কিবা কারবে বাপ মায়ে। 


| ৩২৮ ] 


জাতি জগবন ধন এ রুপ যৌবন 
[নছান ফেলিব শা পায়। 

সম:খে রাখিয়া নয়নে দোথম 
লইয়া থাকব চোখে চোখে 

হার কারয়া গলায় গাথিয়া 

লইয়া থাকিব বকে।” 


তব:ও [বিরহ । শবরহ ছাড়া উপায় নাই । কারণ স:ষ্টির মুলেই বিরহ । 
যেখানে [বিরহ বত তবু ও গভগর, মধুরতাও তত সেখানে বোঁশি। সেখানে 
চোখের অলও মধ:র । বিরহ বিন্দুর মধ সিম্ধ-কে, বাক্ির মধ্য বিশ্বের 
পঞ্ধান করে এবং খণ্ড অথন্ডের সাধনা করে । তাই রাধা কৃষ্ণকে বিশ্বের 
সব দোখিতেন-- 


“কাল কুসুম করে পরশ না কার উরে 
এ বড় মনো বাথা 1” 
০ ১৫ ০ 
“কালার ভরমে জলদে না হোর গো 
তোঁজিয়াছি কাজরের সাধ। 
যমুনা [সিলানে যাই আখ মেলি নাহ চাই 
তরুয়া রুদম্ব পানে)? 
রবণল্দুনাথ বালয়াছেন-- | 
'শমলনে আছলে বাধা শুধু একঠাই 
বরহে টুটিয়া বাধা আজ ি*বময় বাণ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে। 
তোমারে গোখতে পাই সব চাহিয়ে।” 
তাই দোখ খাঁণ্ডত প্রেম মানুষকে অতৃপ্ত অপ্রসন্ন করায় । ফলে 
মানবাস্মা ক্ুজ্দন কাঁরতে থাকে 
“জাবত জনম হাম তুয়া পদ সোঁবনৃ 
জ.বতী মাতময় মোল ।? | [বদ্যাপাত। 


[ ৩২৯ ] 


অথবা $ তাতল সৈকত বার বজ্দু সম 
সতমিত রমনখ সমাজে 
তোহে [বসার মন তাহে সমাপিল: 
অব মঝু হব কোন কাজে ।” 1বদযাপাত । 


ববল্দ্রনাথও অনংরূপ অসন্ঞেষ প্রকাশ করিয়া আক্ষেপ করিয়া 
বাঁলয়াছেন-- 


“আম জেনে শুনে তবু ভুলে আছ, 
[দবস কাটে বায় হে 
আম যেতে চাই তব পথ পানে 
কত বাধা পরে পায় হে" 
চার দিকে হেরো 'ঘারছে কারা 
শত বাঁধনে জড়াষে হেন 
আন ছাড়াতে চাহ? ছাঙেনা কেন গো 
ডুধায়ে রাখে মায়ায় হে” পজা 


এ সমন্ধে ডঃ রাধাকৃষাণ ধঁলিয়াছেন-- 
£1২8011015 18551017215 ৫০৬০1।01. 00 16115117805 1106 
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তবে একথা অনগ্বখকাধ' যে মনঃ প্রকাতির তারতমা। অনুসারে জাতি 
[বিশেষের প্রেমের প্রকাশ, সোল্দষ প্রকাশের আদশ ভি হইয়। পরে ॥ রাধা 
কের গানের সঙ্গে বাঙালি জাতির হৃদয় অচ্ছেগ্য বন্ধনে জাঁড়ত। তাই 
দেখা ধায় কাধাকফ কা্হনণর প্রেক্ষাপটে একদিকে যেমন গাথা সগ্চশতা, 
কবখন্দ্রবচন সম.চ্চয়, প্রাড়ত পৈঙ্গল প্রভৃতি প্রকরণ কাধতায় প্রেমের প্রভাব 
অমে'ঘ অপরাদকে তেনান বাঙ্গ।লাদেশের নদ*, প্রাঙ্চারণ ও গ্রামীণ রাখালিয়া 


[ ৩৩০ 7] 


প্রেমগণাতির সঙ্গেও যোগ নিগড়।। এ সহ্বন্ধে গ্রাম) সাহিতা” এ রবন্দ্রনাথ 
বালয়ছেন-- 'হরগোরখর বিষয়ে বাঙালির ঘরের কথা এবং কৃফরাধা বিষয়ে 
বাঙালির ভাবের কথা বান করিতেছে । হরগোৌরণর গন যেমন সমাজের গান, 
লাধা-ককের গান তেমনি সৌন্দষে'র গান 1” 


বাঙালির সৌন্দঘ' চেতনা দেহম-:খখ হইলেও পারণতিতে দেহাতখত। 
তাই পদাবঙ্গী সাহিত্যে এবং রবধন্দু সাহিতে) এ দৃষ্টি ভাঁঙ্গটি প্রোল্জবল। 
রব দুলা থ বাঁলয়)দেল-- 


“হৃদয় আকাশে থাকনা জাগয়। 
দেহহান তব জোতি।” 


রব"*্দুন।থের এই লৌদ্দয সাধনা ও প্রেম সাধনার মধো। বৈশ্কবায় ভঙ্গাটর 

সঙ্গে বাউল এর স্পর্শ লাশায়াছে। এ সম্পকে বিনয় গোপাল রায় 

বাঁলয়াছেন__ “116 নি] 9110৩ ৬110) 170 6015 [977 0৩ 
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'বাউলর বলেন - “ভবে রাঁসক যারা জাছে মরা 
তারাই যাবে রে পারে।” 


বৈকবেরা বগেন- “জীয়ঞে মারয়া ষে আপন খাইয়ছে সে 
সাথ (ক আর বংঝাও তারে। মুবার গুপ্ত । 


রবণঞ্ত্ুনাথ বলেন সকলদা'ৰ ছাড়ীব যখন 
পওয়া সহজ হবে। 
এই কথাটি মনকে বোঝাই 
বুঝবে অবোধ কবে 2 


জানে মরা, জীয়ণ্ডে মরা সকল দার ছাড়া' একই বশ: শুধু বলার ভাঙ্গা 
পৃথক । 
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প্রেম-সাধনায় যে দ্বৈতবাদ দেখ তাহ। শুধু বৈফব পদাবলখতে নহে, 
রবশন্দ্রনাথের নহে, তাহ সর্ব ভারতে । বাউল কবি, সফণকাব, সহজ কাব 
দাদু ও কবণরও এই পথের পাঁথক। 
কবর বলেন-- কৌন মুবলণ শব্দ শুন আনক্দ ভয়ো" 

অথ ৎ (কোন: মবলগর শব্দে আমাব অস্তর পারপণ* হইল । 

ববশন্দুনাথেও পাই - 

ওগো সদর বিপুল সদর 
তমি যে বাজাও ব্যাকুল বাশরণ” 
কবশর সম্বন্ধে রধীন্পুনাথ বাঁলয়াছেন-- 

“116 0170 16010 ৮১110116501 রিটা 00 11170) 
1১01101৩917 20 ০০917518101 01505 15 111 01 ত1511018, 016 
1)1৮1170 110100191৬৩ 

[1715 1500107--0518161 17৬ 1২910110018 50), 
প্দণলব-সা।াহতার নায়কা শ্ীরাধার আক্ষেপ-উান্কুতে পাই - 


“পাইয়া পরাণ নাথ পুন হারাইলহ 
আপন করম দোষে আপনি মরি: 


এই পদটি অন.সরণে সম্গকাবি দাদংর পাখা ততে পাই 
'হ* সখ সৃভ] নগদ" ভার জাগে মেরা পাণয় 
কে) করি বেলা হোঠতাণ পরস জাগান জখব |” 
আম স:খে গভির নিদ্াভণভুত হইয়াছিলাম, আমার প্রিয়তম জাগিয়া 
বাসযাছিলেন। কেমন কারিয়া মিলন হইবে, তাঁহার »পশে ও আমার জাগরণ 
হই ন।১ রবাীন্দ্ুনাথেও অনুরূপ পাই ৃ 


“সে যে পাশে এসে বসোছল তুব্‌ জাগনি 
কম তোরে পেয়েছিল হত ভাগিনা 
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অথবা ধ.প আপনারে িলাইতে চাহে গঞ্ধে 
গম্ধ যে চাহে ধৃপেরে রাছ জুড়ে 
সুর আপনারে ধর। দিতে চায় ছন্দে 
ছন্দ ফারয়া ছুটে যেতে চায় স:রে 
ভাব পেতে চায় রপের মাঝারে অঙ্গ 
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝ? ছাড়া 
অআসশম সে চাহে সীমার নাবড় সঙ্গ 
সণমা চায় হতে অসপমের মাঝে হারা” 


তু কাব দাদুর ৫ 


“বাস কহে হম: ফৃলকো পাত 
ফুল কহে হম বাস 

ভাষ কহে হম: সং-কো। পাউ 
সং কহে হম: ভাষ। 

রুপ কহে হম" ভাব কো পাঁউ, 
ভাব কহে হম রুপ 

আপসমে দউ প্‌জন চ17হ- 
পূজা অগাধ অনুপ) 


বৈফব-পদাবলণর প্রেম-সাধনা কি আক্মাবলোপময় জগবন-বাঁজত সাধনা 2 
বৈফবণয় প্রেম-সাধনা আত্মাবলো পময় প্রেম-সাধনা বলা যাইতে পারে না। 
জপবনধ সাহতা) জগবনধমখ, জীবনন্দায়ী সাহতা এবং পদাবকাণ কাবো 
একাধারে সাঁহতা। ধরন ও দশ'ন। 


জাতভেদে ভাবধারা ভিন্ন হয় একথ। অনস্বণকাধ । বাঙাল? ভাব-প্রধান 
জাত। এর জনা দায়) নদীমাতৃক বাঙ্গালাদেশ। বাঙ্গালার হটে, ঘাটে, 
মাঠে, পথে যে মধুময় পারবেশ রাহয়াছে তাহাই বাঙ।লি জাতিকে য্যাস্তপ্রবণ, 
তত্মখণ এবং বিল্ঞানমহখখ না কারয়া প্রধানতঃ আবেগধমখ, ও উচ্ছবাসধম 
কারয়াছে। ফলে বাঙ্গ।ীলর সাহতে! সেই আবেগ ও উচ্ছবাসের নি্'র বাহয়া 
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[গিয়াছে । তাই বাঙ্গালার কাবা গখাতাোবা ; বাঙগালার কাঁব-- গণাতিকাব । 
একাঁদকে বাঙ্গাল যেমন আবেগ ও উচ্ছহাসে পারপূ্ তেখান অপর দিকে 
ধর্ম প্রবণতাও বাঙালির অনাতম বোশখ্টা। এই দুই বৈশিষ্ট মৃত হইয়া 
উতঠয়াছে বৈধব পদাবলখ-সাংহতো ॥ ভাই ধাঙালর গান প্রেমের গান, 
বাঙাালর ধর্ম প্রেমেরই ধম এই ধম ও গানের সাত্মালত বিশিগ্ট র.প 
হইতেছে পদাবলণ সাংহতা এবং কথত'নগান। 
কাব সতোন্দ্র নাথ যথাথই বাঁলয়াছেন-- 
“কখতনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছ খাল 
মনেব গোপনে নিভত ভুবনে দ্বার ছিল যত গুলি) 
কখত'ন গান একা শুধু বৈষফবের নহে, অবৈষ্বেরও অসংখা মুসলমান 
কণব-_- বৈষধ পদ রচনা করেছেন এনন ক মঞ্জুর শ্রেণশর মেয়েরা সংরকি 
ভ1৮ার সময় গায় 
আজকে যদি থাকত আমার শাম 
আঁচল দয় বাছয়ে দিত মাঙহিয়ে দিত থাম ॥। 
বাঙালির বৈশিচটা সম্বন্ধে রবগন্দুনাথ বলিয়াছেন "এক এব) জাতির 
আক্মপ্রকাশের এক একাট শেষ পদ থাকে । বাংলাদেশের হদয় সোঁদন 
আদালত হয়োছল, সেই দিন সহজেই কণর্তন গানে যে আপন আবেগ 
সণ্চারের পথ পেয়েছে, এখনও সেট। সম্পর্ণ লুপ্ত হয়নি |? 
_যাভাবাতের পত। 
তাই বাঙালি ঘরের কথা পাঁলয়াছেন হবগোৌরশর কাহনণর মধ্যে এবং 
ভাবের কথা, রসের কথা, প্রাণের কথা বাঁলয়াছেন রাধাকুফ-কাহিন? মাধমে । 
পাধাকুকর কাহিনী শে বৈকুতেের কাহিনধ নহে, অকুণ্ঠ চিতের গান। 
'বৈফব-কাবত। শক কাবঠায় রবীন্দ্রনাথ বাঁলয়াছেন__ 
“বন্দাবন গাথা এই প্রণয় স্বপন 
শবণের শব রাতে কালিন্দণর কুলে 
চার চক্ষে চোয় দেখা কদছ্বের মলে 
শ্রমে সম্ভরমে এক ক শন দেবতার । 
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এই প্রেম গণতহার 
গাঁথা হয় নর-নার়ণ [মিলন মেলায় 
কেহ দেয় তাঁরে কেহ বাধুর গলায়।। 


প্রাকৃত প্রেমের উপর 'ভান্ত কাঁরয়াই সণ্টি হইয়াছে অপ্রাকৃত প্রেমের । 
তাই দোঁখতে পাই পদাবলখ-সাহিতোর মান-অভিমানের মধ্য দিয়া যে মহা- 
জখবনের বিরহ সংচিত হইয়াছে রবখল্দু-সাহতো ভাব ও রঙ্গের 'বাভিত্তা 
সত্তেও সেই একই সর ধ্বানত হইয়াছে । এবং একথাও সত্য যে কাব শুধু 
প্রয়োজন বশতঃ অরূপ ভাবৃকতার রচনায় বৈফব-পদাবলশর ভাঁঙ্গকে গ্রহণ 
করেন নাই- 


“ওই যে শব্দ চাল নুপুর বণিক ঝাঁন 


০ ০ ০ 


গজ যে রুজনথ যায (ফরাইব তায় কেমনে । 


১০ ১৫ ১ 
কে গো তুমি একাকিনপ আসছ ফিরে 
সা ১ ১৫ 


আমার এই আঙনা দয়ে যেয়োনা” 


এ শুধু নৈফবণীর় ভঙ্গগীর রচনা নহে, ইহা অতীত প্রেম কাহনণর 
লবীকৃত রূপও বটে । বিলাতী [পয়ানোর টং টাং মাত নহে। 


রবণচন্দ্ু সাতিতো যেমন রুপ ও অরংপ, সীমা ও অসীম একই মঙ্গল সহ 
আবষ্ধ, পদাবলণ-সাহতোর দ্বৈতরপও অনুরূপ । ভারতবর্ষে  বাভন্ন ধর্ম" 
সহ্প্রদায়ের মধো দ্বৈত-অদ্বৈত এবং ছ্বৈতাদ্বৈতের মধো যে মতানৈকা থাকুক না 
কেন প্রেম-ধম' সাধনায় ইহাই সতা যে “দুই না হইলে প্রেম হয় না” তাই 
রবী ক্দ্রনাথও দ্বৈতবাদ?ক সবশংশে ম্বণকার কাঁরয়া বালয়াছেন-_ 

“1761৩ 0811001 0৩ /০0151880 0101555 ৮০ 20710 00191169 
৪8170 61 (1761৩ 01)1706 ৮৩ 06৬01801) 0011555 ৮/০ চি 001 5926 
018 011১, 
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সংতরাং তিনি না আন্বতবাদণ না দ্বৈতযাদধ এ 1সম্ধান্ত গ্রহণ করা 
একেবারেই অযোৌস্তক ও সম্পূর্ণ [ভীত্ুহখন। 


সাঁহতা হিসাবে 'রিবগন্দ্র-সাহতো'র ম্যাতল্যও আছে । ধে ম্যাতল্য লোক 
হইতে লোকান্ডরে জখবন হইতে জাবনাক্ধরে গাত ও 'শ্িতির মধ্যে; এবং তান 
বৈরাগ্) সাধনাকেও সমথ'ন করেন নাই-- ফলের আশাও করেন নাই” 


সেই আম চাই 
সাধনা যে শেষ হবে মোর 
সে ভাবনা তো নাই । 
ফলের তরে নয়তো খোজা 
কে বইবে সে বিষম বোঝা 
যেই ফলে ফল ধূলায় ফেলে 
আবার ফ.টাই ফল” পাখতালি | ৩৭ 


বৈফলেরাও ফলের আকাঙক্ষা বামোক্ষ বাঞ্ধা করেন নাই । তাই ধমের 
দক দয়া পদাবলপ-সাহতোর সঙ্গে রবণন্দ্রসাহতোর একটি সমপ্রাণতা 
দোথতে পাওয়া যায়, তাহা কোনো মতেই অস্বণকার করা চলে না। এবং 
[তান বোশগ্ট্যর সঙ্গে বৈষাবাঁয় ধারাটির একাট অপর সমধ্বয় সাধন 
কাঁরয়াছেন। এইখানেই হাহার মৌলিকতা 


--$ অগ্টাদশ অধ্যায় 


উপসংহার 


প-ব্ব“বতখ অধ্যায় গালতে আমরা পদাবলী সাহতোর ভাব, রূপ ও 
রস ক ভাবে রবখন্দু সাহিতাকে উচ্দখপত ও সপ্তধাবত কারয়াছে তাহার 
বশ্রারিত আলোচনা কারয়াছ । রবণন্দুনাথের জাঁবন দেবতা তত্তের সঙ্গে 
পদাবলগর রাধাকুফ তত্তের যে একাঁট সম্বন্ধ রাহয়াছে তাহাও দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছি । এই লাদশোর মলে ক আছে 27 আছে 'স্নাতি' । মেঘাবৃত 
দদবস-বজনখ, জে।ংসাহাসত নখলনভ, ফাজগুনের কুসাীমত নিক শুধু 
উদ্দথপন বিভব নহে, হৃদয়ের অশ্তরতম বশত, হদরের প্রুতিধবধান । মেঘমেদ:র 
আকাশ, কৃসুমিত বনানগ, বাঁশর সংর এমন ভাবে আমাদের স্মাঁতকে 
আধকার কারয়া আছে যে ধখন শান 


“মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে ॥ 
১৩ ১৫ ১ 
[বলা যে পাড়ে এলো জল:কে চল. 
৮ মূ ৮ 
আম ধাহর হইব বলে যেন সারাধদন, কে বসিয়া থাকে 
নীল আকাশের কোণে; 
'দবস বুঙানখ আম যন কার আশায় আশায় থাক, 
তখনই মনে পড়ে দর বৃক্পাবনের কথ।? | 
এই বঙ্পালন বৈফবদের নহে সমগ্র বাঙাল জাতির । তাই দোখ 
''মধু-বাঁজকম রবীন্দ্রনাথ” হইতে আধ্বানকতম কাব পধস্ত সকলেবই সন্টর 
ব্তণা-- রাধার তব প্রতীক্ষার অন্দে দখক্ষিত । এবং দখক্ষাই কি একেবারে 
আভতভুত কনিয়।ছে 2 বা রবী ম্দ্র-সাহত।) বৈফব পদাবলপর প্রাতিধান 2 না 
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প্রাতধহানি নহে ; বৈশিষ্টহখনও নহে । ইহা স্বমহিমায় মাহমান্বিত। 
তথাঁপ রাধার তণব্র প্রাতক্ষামল্মে সকল কাবই কেন দখক্ষিত ? 


বাঙ্গালা তথা ভারতীয়-সাহতো যে দুইটি মৌলিক কাবাধারা প্রবাহিত 
হইয়া জাসতেছে সেই কাবাধারা দুইটি হইতেছে__ হরগোরণর কাহনধ এবং 
রাধাকৃফ কাহন1। রাধাকৃফের প্রেম কাহিনণর সাহত লৌকিক গাথাশাশীৃতর 
প্রেম-কাহিনণর ধারা 'মালিয়াছে । এই তিধারার তিবেণণ সঙ্গম হইতেছে বাঙ্গালা 
দেশের কথা, বাঙ্গালা দেশের কাঁহনখ, বাঙালির সংস্কাতি ও গ্রাতহা। 
প্রাক-রবশন্দ্র বুগের কাঁবদের রচনায় এ ধারার ছাপ 'বিদামান এবং রবশল্দ্র 
কাব্েও এ 'ন্রধারার প্রাতফলন দোখিতে পাওয়া যায়। 


রবগন্দুনাথ রসের প:জারখ । তিনি 'বাঁভন্ন কাব্য হইতে রস আহরণ 
কাঁরয়া এক অনাস্বাঁদতপূব* সংষমামপ্ডিত মধ্‌ৃচরু রচনা করিয়াছেন। তিনি 
যে শুধু বেদ-উপানিষদ, কালিদাস, ভবড়ীত' বাল্মশীকি, বাস, জয়দেব বৈষফব 
পদকতাণা, কবণর, দাদ, রঞজ্জবঙ্জ, হেগেল, বেগস, শেলন, ওয়াড সওয়ার, 
ওমর খৈয়াম প্রভাতির ভাবধারা শহবণ কারয়াছেন তাহা নহে, অবছুটঠ 
অপশ্রংশে রচিত প্রকখণ কাঁবতা হইতেগড রস সংগ্রহ কাঁরয়াছেন- অমর 
শতকের এই কাঁবতাটি-_ 
“কথমাপ সাঁথ ক্রখরা-কোপদ বজোতি ময়োদতে 
কাঁঠিন হদয়স্যন্ক। শষ্যাং বলাদ-গত এব মঃ 
ইতি সরভষং ধহস্ঞপ্রেমি ব্পেতম্‌শে জনে 
পুনরাপ হতর্রগ7ং 6৩ প্রয়েতি করোম কিম ৯২ নং শ্রোক 
অথাৎ, সাথ ক্রুখড়া কৌতুক বশতঃ তাহাকে বলিয়াছিলাম যাও" সে 
কঠিন হদয়, তাই সে শব্যা তাগ কারয়া জোর কারয়াই চলিয়া গেল, যে ব্যান্ধ 
আমার প্রেমকে পদদলিত করিয়া গেল, তথাপি আমার নিলজ্জ চিত যে তাহাকে 
বাছা কারুতেছে, বল ক কার ? 


তুঃ রবান্দনাথ ২-- "সে আসি কহিল প্রিয়ে মুখ তুলে চাও 
দুয়া তাহারে বুষয়। কহিনু বাও। 


ৃ 
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আনার মাল।ট চলিল গলায় লয়ে 

চ।হ তার পানে রাহনু অবাক হয়ে 
সখণ ওলো সখ, ভাঁসতেছে আখনগরে 
কেন সে এল না ফিরে)? 


অমর-শতকের আরও শ্লোক উদ্ধত কারতোছি__ 


“দুভঙ্গে রাঁচিতহাপি দ-থ্টিরিধিরং সোংকণ্ঠএ-দুখক্ষতে 

কা+শাং গগিতেহাপি চেতাঁস তন2রোমাণ্তমাজদ্বতে 

রংজ্ধায়ামাপ বাঁচি সাম্মতাঁমদং দগ্ধাননং জায়তে 

দছট [নব“হণং ভাবষাঠত কথং মানল। তাঁস্মনজনে । 
২৪নং শোক 


অথাৎ ক্রোধে ভ্র-কুটি কারলেও তাহাকে আঁধক উৎকণ্ঠার মধ দিয় 


চাঁছয়া দেখে, অস্তর কঠিন হইলেও প্রাণে পুলক জাগে, দেহ রোমা1০িত হইয়া 
উঠে, তাহার সঙ্গে কথ। বন্ধ কারলেও দোঁখলেই মুখে হাঁসি ফাটিয়া উদ, 
চোখের সম্মুখে থাকিলে ক কাঁরয়া মান যায় ? 

তুলনীয় £ রবশন্দ্রনাথ 


জথধ। 


'হাসিরে লুকাাব লাজ 

চপঞা। [স বাধা পরেনা যে 

রুধিয়া নয়ন দ্বারে বাঁধিয়া রাখাল যারে 

কখন সে এল ছুটে নয়ন মাঝে)? প্রায়া্চন্ত 


"আপনারে তাঁম করিবে গোপন কি কার। 


লহ তামার নয়নের কেপ এ 
থেকে থেকে পড়ে ঠিকারি।” চেনা ৷ উৎসগ- 


রব+ফ্দুনাথের জীবন দেবতা তত্তের সঙ্গে পদাবলণ সাহতোর রাধা-কৃফ 


তত্তের একট [মিল আছে সেকথা [বিশ্ঞাওতভাবে পুবে আলোচনা করা 


হইয়াছে। 


রবাদ্দুনাথ নিজেও দ্বৈত সত্তার কথা বহুন্থানে বহৃভাবে 
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বাঁলয়াছেন। তান আদ্বৈতবাদ হইযাও লখজারস আস্বাদনের জনা দ্বৈত- 
বাদকে সবাক্ঃকরণে স্বীকার কারয়াছেন। কিঃত বিশদভাবে অন-ধাবন 
কারলে দেখা যায় কাবর দ্বৈতবাদ এবং পদাবলণর দ্বৈহবাদের সঙ্গে পাথকা 
আছে। রবীন্দুনাথের ঈগীবনদেবতা এবং কফ এক নহেন ॥ বৈষবেরা কৃষের 
মধ) দিয়া ব*বকে দোখয়াছেন এবং ববদধদুনাথ বানর ধোই জখবন দেবতাকে 
প্রতাক্ষ করিতে চাহয়াছেন। বি্বকে বাদ দলে রলপন্দ্র-সাহিতো কিছুই 
নাই । ধকন্তু পদাবলখ-সা1হতে। বি*ব একেবারে যবানকার অস্যালে। কৃ 
- সষ্দহ এবং রসময়। কল্তু জখবন দেবতা শুধ সংম্দর নহেন, তিন 
একাধারে বধু, শিব, রদ, পভ, নাথ, বেদে আবার বংশীধারণ, হবে তান 
[তান প্রজ্জে্বর ব। বৈকুন্টেশবর নহেন। এই আত এবং মতেই তাহার 
আসন-- 


'রশলসাথ 1গুঃশ যেথায় বিহারো 

(সেই যোগ তোমার সাথে আমারো। 

নহকে। বনে, নয় িবভ্ালে, 

বো আমার আপন মনে, 

সবার ধেথখা আপন তামি। হে প্রিয়, 

সেথায় আপন আমারো । গাণতাংদুল ৯৪ 


অথবা সেথায় থাকে সনাব অধম দীনের হতে দান 
সেইথা?ল 1য় চরণ হানার লাজ 
সবার িপাছে, সবার 1লিডে, 
সবহারাদের মাঝ | গগতঙজাল | ১০৭ 


তই ভ্খবন দেবতার সাথে কাঁবর লণলা একটানা একই সংরে হয় নাই, 
যেমন হইয়াছে রাধা ও কুকের । রবখন্ছনাথ ছিলেন প্রুপদী শিচপ)। প্রপদ 
গ।নের আলাপ, তান কপত“নের মধ্যে ষের্‌প বিশ্তার আছে কাঁবর লীলাও ঠিক 
হেমান িস্তত । কাব এই লখলা 'বশ্তার কাঁরতে [গিয়। পাঁড়য়া শিয়াছেন এক 
কহস্োর বেড়াভালের মধে/ 
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“জাড়য়ে গেছে সর মোট 

দুটো তারে 

জখবন-বশপণা ঠিক সরে তাই 

বাজে না রে।” গাথতাঞজাল / ১২৮ 


এই 'সরং মোটা" তারে জখীবন-বণণা জড়াইয়া যাওয়াও একাঁট অধ্যাত্ম- 
লখলা। এবং একথাও স্বকার' বে এই অধ্যাত্মলগলার পিছনে পদাবলী 
সাহতে।র লগলার স্পর্শ আছে, কিনতু কাঁধর লখলার মধো যে ব্যাপকতা আছে 
পদাবলশর লগলার মধ্যে সে ব্যাপকতা নাই 


“কোথায় আলো, কোথায় ওরে আগো। 

[নুরহানলে জহালোরে তারে জহালো, 

প্লয়েছে দাপ না আছে 'শখা, 

এই কি ভালে ছিলরে িখা-_ 

ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো, 

[বরহানলে প্রদখপখানি জহালো ৮ গাগতাজাল ! ১৭ 


কাঁবর এই আক্ষেপ ও রাধার আক্ষেপ এক নয়। 

অথব। “যতবার আলো জহালাতে চাই 
[নিবে যায় বারে বারে 
আমার জখবনে তোমার আসন 
গার অল্ধকারে। 
যে লতাট আছে শৃকায়েছে মূল 
কুশড় ধরে শুধু, নাহ ফোটে ফল 
আমার জখবনে তব সেবা তাই 
বেদনার উপহারে ।” গতালাল | ৭২ 


এই জাতি কাঁৰর নিজস্ব, এইখানেই কাবর বৈশিষ্ট) ও স্বকণয়তা । 


ঝাধ।-কৃুষের আঁভস।র একট তত্ত বাদর্শনসহের উপর প্রাতান্ঠত। 
গোপামৃখ]। রাধা একাট তত্ুকে অবলদ্বন কারয়া আভসার যানতা কাঁরয়াছেন। 
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কুফের আভিসারও এ একই তত্র উপর প্রতিত্টিত। কাঁব ও তাঁহার জণবন 
দেবতার আঁভসার ভিন্ন প্রকাঁতির, উপরল্ত কবির চিত্ত "দ্বিধা [বিভন্ত । কখনো 
[তিনি নারগ বেশে, কখনো পুরুষ বেশে আভসার যাতা করিয়াছেন । যখন 
কাঁব-চ নারণ বেশে আভসার কারয়ান্ধেন, তখন কবি-চিও যেন বিরাহনখ 
বাধা হইয়াছেন । আবার বথন পুরুষ বেশে কাঁধ-চশ আভিদায়ে বাহর 
হইয়াছেন, সেখানে [শিবের শাস্ত সমাহত রূপা একাসশুভাবে প্রকাটিত। 
কাঁবর আভসার যারা হইতেছে-কবি-চত্ত একাদি অপ্রান্তের সন্ধানে বাহগত 
হইয়া আকুল অন্বেষণে নানা পথে পাকিভরমণ কাঁরয়াছেন। তাই কাঁবর কাবোর 
মধ্যে আমরা যে বেদনাময় সৌন্দষালপ্সু প্রাণের জখবশ আভবণাঙ্ত দোঁখ, 
তাহা বৈষব দশনে দুলভ। 


কাবর মধে) একটা ক্রিয়া, একটা বা]াপার, একট! গাতি আছে । কাঁবর এই 

হত বৈষব পদকতণাদের কাবো। দাই বৈষব-পদব তারা আপন কক্ষ-পথে 
1ছুর 'নাদিতট থাকিয়। শুভ দাঁপাঁশখা হাতে লইয়া আবতন কাঁরয়াছেন। 
পদাবলগতে পদক তদের হদয়ের কোনা স্পন্দন আমরা অনুভব কার না; রাধা- 
কুফর [নিমেোোকের অশ্ররালে পদকতাদের ব্যাঙ্ক পুরুষাঁটি যেমন চাপা পাড়য়া 
[গয়াছে কাবর কাব্য তাহার ব।তিকুম ঘাটয়াছে । আধহনক গগাতি কাঁবতার 
[নিটোল রূপাঁটি কাঁবর রচনায় বধতে হইয়াছে । উপরদ্তু কাবা অগ্রসর 
হইয়াছে ৮খলন পত/নর মধ্য দয় 

“কি দেখছ বধু মরম মাঝারে 

রাখয়া নয়ন দ: 

করেছো ক ক্ষমা বতেক আমার 

সথলন পতন ৪21ট 

পৃজাহখন দন, সেবাহণন হাত 

কত বার বার ফিরে গেছ নাথ 

অথ কুসুম ঝরে পড়ে গেছে 

[িজ্ঞন [নঁপনে ফাটি 

যে সবে বাধলে এ বাীণার তার 


[৩৪8২ ] 


নামিয়া লামিয়া গেছে বার বার 
হে কাব, তোমার রচিত রাশগিনণ 
আম কি গাহিতে পারি |” চিতা । জশবন দেবতা 


তাই দোখ পদাবলধর “নিবেদনের সঙ্গে কাবর শানবেদনে'র পার্থ কা 
আছে । কাব জঙ্মদন (আতুপারচয় ) নিবন্ধে বালয়াছেন- “জন্মকাল 
থেকে আমার যে প্রাণরূপ রাঁচিত হয়ে উঠেছে তার উপরে কোনো জাণ-যুগের 
শাস্ণিয় অনুলেপন ঘটোন। তার রপকারকে আপন নবখম সংস্টিপথে প্রাচখন 
অনুশ।সনের উদাত তজনখর প্রাত সবদা সতক লক্ষ) রাখতে হয়নি?” 

কাব অনাত বলিয়াছেন লোক-জখৰনের বাবহারিক বাণখকে উপেক্ষা 
কয়ে আমার কাবো আম কেবল আনন্দ, মঙ্গল এবং উপানষাঁদক মোহ বিস্তার 
করে তার বাশব সংসগের মুল্য লাঘব করোছ, এমন অপবাদ কেউ কেউ 
আমাকে দিয়েছেন। আমার কাব সমগ্রভাবে আলোচনা করলে হয়তো তাঁরা 
দেখবেন আমার প্রাত আবিচার করেছেন ।” তাই কবির বন্তুবা-_ 


“'বাহর হইতে দেখো না এমন করে 
দেখো না আমায় বাহরে |? 


এত গেল কবির বন্ত্রবোর একর্দক, কিন্ত আর এক দিক দোখলে আমরা 
দোঁখিতে পাই 

কন গানে যে আপন আবেগ সপ্চারের পথ পেয়েছে সেটা সম্পপ 
লুপ্র হয়ন। 

11761011110 0901৯৮0%1 গুবে কাব বালয়াছেন-- 41116 5০15175৬2 
[১61 91705 9106 10৮63 ৮৮170917935 0010 ৯0501) ৮00) ৮5 তি 
16171 51015, [1৮৫5 081 01১6 ৮1100 1)01055 01 0681010% 210 105 
01 ঘোত 1 31001 2110 21. 10705610155 0116 10৮5 001 
7)055796 0011৬1186$01) 1715৬ 60617911% 012৩ 95 10 00716 ০1 
ঘিগো)। 50100180110 ০৮7 56170671160 0110 00169] 01105 
5110 11001771716 158017৮1985 106. 
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কাব আচার বুজেম্দ্র লাথ শখল মহাশষ়কে এক পরযোগে জানাইয়াছিলেন 
--“বৈফব সাহতা এবং উপনিষদ বিমাশ্রত হইয়া আমার মনের হাওয়া 
তৈয়ার কারয়াছ । নাইট্রোজেন এবং আকিজেন যেমন মেশে তেমাঁন কারয়াই 
তাহারা গমিশিয়াছে 1 


যে কয়েকাঁট উীস্ত এখানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার মধো কোন-টি 
অবলম্বন কারয় একটা শ্বির [পিম্ধান্খে পেশছান বাইছে পারে ও 


“বাহর হইতে দেখোনা” ইহাও সত্য । আবার বৈষব সাহিত্য বং 
উপানষদ 'বামাশ্রত হইয়া আমার মনে হাওয়া তৈয়ার হইয়াছে? ইহা 
সত্য । “কশত'ন গানের যে আবেগ সন্ডারের পথ পেয়েছে? তাহাও লুপ্ত হয় 
নাই ইহাও সত্য ॥। ইহার প্রমাণ রবধনদ্রু সঙ্গণতে রাহয়াছে। আমরা ইহাও 
আলোচনা করয়া দেখাইয়া যে কাব বুজমডলের পারবেশকে কোনো দিনই 
ভুঃলেন নাই । পদাবলশর শব্দরাজিকেও তান পারত্যাগ কাঁরতে পারেন নাই। 
তুলনামলক আলোচনা কাঁরতে গিয়া কাব বন্দাবনে কু্ধে কুন্সে পরিভ্রমণ 
কারয়াতছেন । সুতরাং বাহর হইতে দেখার প্রশ্ন আসে না এবং আমরা বাহর 
হইত কাবর কাবা ও কাব-মানসকে বিচার বিশেষণ কারি নাই । 

রাজা" নাটকের রাণখ সংদর্শনার যে ভাবমীত আমরা দোখ তাহাও 
বৈষফবায় বাসক সঞ্জার নামার 


ভার ল্য কার এনেছে ক বার 
পেভ্ডেছ [কি শ:15 গুকুলে 
কেধেছ ক চুল তুলেছ কি ফন 


গেখেছ কি মাল। মুকুলে 


প-বে" উল্লেখ কারয়াছ নে রাঙ্জা নাটকের ঠাকুদণর মধো সথারস, দালণ 
সংরঙ্গমার মধো দাস্যরস এবং রাণখ্র মধো। মাধ্য* রসের পারিচয় পাই বাহা 
বৈষবণয় ভাবধারা ছ্বার। ছনাষন্ত । আবার এ নাটকে যখন পাই ৮:৮৮ 
এত বিচিত রূপ দেখেছ, তবে কেন সব বন্ধ করে কেবল একি মতি 
দেখতে চাচ্ছ? 2 
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এইখানেই দেখি কাব আবার বৈফবায় ভাবধারাকে আতিক্লান করিয়াছেম। 
বৈফবেরা কফ বাতখত আর কিছুর প্রত্যাশশ নহেন। কিন্তু রবাীন্দ্ুনাথের 
রাজা” নাটকের রাজা (যিনি সস'লোকের রাজা ) কুফ নহেন, তান সুন্দর, 
[তান র:€ু, তানি ভয়ঞ্কর । তাহার মালা, মালা নয় 


এ তো মালা নয় গে, এবে 

তোমার তরবার 

জলে ওঠে আগন যেন 

প্রজহেন ভার ।' দান । খয়! 


তান বাঁশিও বাজান, দানও করেন, গকঃত তাহ] বৈফবাীয় পারিম্ডলের নহে_ 
[ক পোঁল তুই নার 
নয় এ মালা, নয় এ মাল। 
শাঞ্ধজলের ঝার 
এমে ভগষল তরবারি ।' দান ! খেয়। 


জবার বালিকা বধ বেশে কাব-চিণ্ত প্রতপক্ষমানা- 


'সাজয়া তান তোমার লাগিয়া 
বাতায়নতলে রাহব জাগায় 
শাতধণ কার মানবে তখন ক্ষণেক অদশ নে” খেয়া 


ইহা তারে এক তল না হোঁরলে 
শতষুগ মনে হয়) 


কাবর বিরহণ চত্তর সঙ্গে রাধিকা সম্ভার যে একটি মিল আছে সে কথা 
প.বে' বলা হইয়াছে । রাধার আকাত সে অনস্ত আকুতি একথাও (বিশেষণ 
করা হইয়াছে । কবি চত্তির আকুতও অনন্ত আকুতি । তাই দেখি 'কজ্পনা, 
নৈবেদা, খেয়াতে' যে নবঞজখবনের স5না হইয়াছিল, পাখতাজালিতে তাহার 
পারগাঁত লাভ দোখতে পাওয়া যায় না, সেই পারণাত লাভ ঘটে গখাতমাল] ও 
পাতা লিতে । তখন জগবনদেবত) ধরা দিয়াছেন, আনন্দ ও খুশিতে কাব 
[চত্ত পরিপ্‌ণ 
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“জাকাশ জংড়ে আজ লেগেছে 
তোমার আমার মেলা 
দরে কাছে ছাড়য়ে গেছে 


তোমার আমার খেলা |” গাখাতমালায | ১৫ 
অথবা “প্রাণে খুশির তফান উঠেছে 

ভয় ভাবনার বাধা টুটেছে” গখতমাল্য / ৩৬ 
কারণ “জান যেন সকল জান 

ছ"্তে পার বসন খান 

একটুকু হাত বাড়ালে ।” গধীতমালা | ৯ 


এ আনান্দর চিত পদাবজস-সাহতো নাহ । 


শধাতমালোর গানে কোনো তত কথা নাই, কোন দংশ্চর সাধনা বা 
তপস্যার কথা নাই, আছে শুধু স্বচ্ছতা, সরলতা ও আনন্দ । গাণতালতেও 
দোখ কবর ভয় ভাবনা একেবারে কাচা গিয়াছে, প্রশান্তি ও পরম বিশ্বাসে 
ণচত্ত শাস্ত ও সমাহত, উৎক"ঠ1ও নাই, প্রভপক্ষার বেদনা লাই, মাথুর বিরহও 
নাই । হাঁহার জনা এত উৎকণ্ঠা আগ্রহ, যাহার জাঙ্গয এত আভসার সেই 
“তান আজ ধরা 1দয়।ছেন-- 


“আজতো আমি ভয় কারনে আর 

ধলা বাদ ফুরায় হেথাকার | 

নতন আলোয়, নতন অঞ্ধকারে 

লও সাদ বা নতন সিম্ধৃ-পায়ে 

তবু তুম সেইতো আমার তম, 

আবার তোমায় চিনব নৃতন করে।  গণতালি। ৯৭ 


“দূুহত কোরে দূহ* কাঁদে [বিচ্ছেদ ভাঁঘয়)” এর রেশটুকু পরশ নাই। 
কারণ এ যে চরম পাওয়া, ইহাতে হারানোর ভয় নাই, ফাকি দিবারও ভয় নাই 
“গচরদিন মোবে হাসাঞ্জ কাদাল চরাদন দিল ফাঁকি" আর হইবার কোনো 


[ ৩৪৬ |] 


উপায় নাই । মনে হইল এইবার শেষ। কিনতু “শেষ হয়ে না হইল শেষ”। 
তাঁগ্তির মধে) আবার জাঁগিয়া উাঠল-- অতৃপ্ত ; কাব চাহতেছেন-- আরও 
আলো, আরও আরোও প্রাণ", যে রাধা কুফের জলা 


'চখর চঞ্দন উড়ে হার ন গেলা 
সো অব নদ পার আতর ভেলা" 
সেই অতাপ্তি, সেই বেদনা । এর পরেও তান" কাঁবকে ঘড়ছাড়া 
কাঁরাতিছেন। কারণ এ পাওয়ার মধে। তৃপ্তি নাই, এইতো 1915176৭9৩5 
গ্বগখয় তষ।। সেই তষ্ মিটাইবার জন্য কাব বঁলিয়াছেন__ 


পথ আমারে পথ দেখাবে 
এই জেনো সার" 


চলার পথে বাঁদ জগীবনদেবতা ইচ্ছা করেন তবে-- 


আবার যাঁদ ইচ্ছা করো 
আবার আস ফিরে 
দুঃখ সখের-০ৈউ খেলানো 
এই সাগরের তখরে। 
৩ ১ ১ 
আবার তম ছদ্মবেশে 
আমার স।থে খেলাও হেসে 
নৃতন প্রেমে ভালোবাস 
আবার ধরণখরে 1 গখতাল / ৮৬ 


এই খানেই কাবর বৈশিম্ট)। ইহাই কাবর আতসার। এই আঁভসারের 
সঙ্গে রাধার আভসাবের সাদশা থাকলেও এইখানেই রাঁহয়াছে বৈসাদশ]। 

কানর দ্বৈতভাবের সঙ্গে রাধা কৃফের দ্বৈতভাবের সাদশা আছে 1 পদা- 
বলতে মান-আভমানের যে চিট আছে কাববর রচনাতেও তার অভাব নাই। 
তবংও রাধা রাধাই-- তান প্রোমিকা নারখ । ধকম্তু কাঁব-সত্তা একাধারে 
রাধা ও শিব। একদিকে গভশর উৎকণ্ঠ। অপর "দকে প্রগাঢ় শান্ত । রাধার 
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বালা একতল্যণ, কাঁবর বখণ। সহস্রতম্তণ । তাই রাধার বখশা বাঁজয়াছে 
একটি সুরে ; কাবির বীণা বাঁজয়াছে সহম্রসরে । রাধার বাণার সংর আছে, 
কিন্তু সে সুরের বস্তার নাই, আলাপ নাই । কাঁবর সুরে আলাপ আছে, তান 
আছে, বিস্তার আছে । তথাপ দেখা বায় সংর়ের মধে! একটি সাদশ্ায আছে। 
তাই ডঃ হরেকৃফ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কাঁবকে বৈফব পদাবলগর শেষ উত্তর 
সাধক বাঁলয়াছেন। কারণ কাঁব যে তাঁহার কাবা রচনায় শুধু বৈফবণয় প্রকাশ- 
ভাঙ্গ, ভাষা ও ছন্দ প্রয়োজ্রনবোধে গ্রহণ কাঁরয়াছ্েন তাহা নহে-- তান 
বৈফবখয় প্রেম-গঙ্গার অবগাহন কাঁরয়া আহবান জানাইয়াছেন- 


“যাঁদ ভাঁরয়। লইবে কুপ্ত এসো ওগো এসো মোর 
হদয়-নখরে। 


দুটো কালো আখ দয়া মন যাবে বাহারয়া 
অণু খঃসয়া শিয়া পাবে খুলে। 
চাহয়া বগল বনে কথ ভান পাড়বে মনে 
বাঁস কুপ্ধে ₹ণাসনে শ্যামল কুলে। 
ধাঁদ কলস ভাসায়ে জলে পাসয়া থাকতে চাগ 
আপনা ভুলে 
যাঁদ গাহন কাঁরত চাহ এসো নেমে এসো হেথা 
গহন তলে |” 
হদয়-মমৃনা ! সোনার তরী 


তবে দ-ঘ্টি-ভাঙ্গ এক লহে। বৈফবেরা ঈত্বরকে তাহার মাহমময় 
উচচামন হইতে মানুষের দরজায় নামাইয়া আনিয়াছেন সত্য এবং বলিয়াছেন__ 
“সবার উপরে মানুষ সত তথাপি ঈশ্বরকে বা ভগবান, কৃফকে পদকতা রা 
প্রকৃত মানুষ করেন নাই । বাউলের পথ- কিছুটা ভিতর ; তাঁহারা বৈফবদের 
চেয়ে আরও একধাপ অগ্রসর হইয়া মানবীয় সম্পকেরি মাধমে দেবতাকে 
দোখতে চাহিয়াছেন _ কিন্ত রবগল্দুনাথ এই মানবখ প্রেম-প্রবাহকে একাটি 
ব্যাপক পটডামর মধে। প্রতাক্ষ করয়ান্েন । সেখানে প্ুকীতি সৌন্দর্য? প্রেম 
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সম্ই একাকার হইয়া গিয়াছে । ভকু-বৈফবেরা ঈম্বরের কৃপা বার বার 
প্রার্থনা কারয়াছেন । ঈন্বরের কৃপা বাতখত ভান্তর উদয় হয় না, আত্মজ্ঞান 
জঙ্নে লা 


“জ্ঞানাতি তত্তং ভগ্গব-মাহমনচ” 


কলন্তু রবণচ্দ্ুনাথ তাহা চাহেন নাই, বরং উদ্টো কথাই তানি 
বালয়াছেন-_- 


“আমারে কারিবে তাপ এ নহে মোর প্রার্থনা 
তারতে পার শকাতি যেন রয়।" নৈবেদ্য। 


“উচ্ছবল ফেন-ভান্ত-মদধারা”' কবির ইপ্সিত ধন নহে-- 
“গকাতিরে বধ দেহো 
কমে যাছে হয় ফল।।'? নৈবেদ্য। 


পদকতাদের উপলাঞ্চ এবং কাঁবর উপলাষ্ধ এক নহে । পদকতণারা 
গোম্ঠণচেতনা স্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন । কিন্তু রবধন্দ্রনাথ ছিলেন আত্ম- 
সচেতন কাব । উপরশ্র. বৈফব-মহাজনদের পদ হইতেছে-ভস্ত-হদয়ের 
অর্থ।; কিন্তু কবির নৈবেদ) এবং পদক তদের নৈবেদা বা অর্থ) এক বস্তু 
নহে। 


কাব তাঁহার ব্যান্কগত উপলাম্ধ সম্বম্ধে বলিয়াছেন__“মানব-নাটা- 
মণ্টের মাঝখানে যে লখলা, তার অংশের অংশ আম । সব জাঁড়রে দেখলুম 
সকলকে । এই যে দেখা একে ছোট বলব না, এও সতা। জখবন-দেবতার 

সঙ্গে জীবনকে প্‌থক করে দেখলেই দঃখ, মিলিয়ে দেখলে মানত 1” 
মানব-সতা / ধম" । 


মানবের ধম এই মাক্তত্। কিন্তু এই মাক্কতত্ত, তত্বাশরোমাঁণদের 
মন্ততত নহে । এই মব্ব-তত্ত কাঁবর নিজস্ব সত্ধার মৃক্ধ, এ যেন অদ্বৈত 
তত্র পরিণাত। কস্তু অদ্বৈতৈ সৃখ নাই, তপ্ত নাই, প্রপাশ্ি নাই, 
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তাই আবার সেই দ্বৈতবাদ, আবার সেই ছটিয়া চলা এক সত্তার পে আর 
এক সত্তার চলা-_ 


“মহাবিশ্ব জগবনের তরঙ্গতে নাচিতে নাচিতে নিভ'য়ে 
ছহাটতে হবে সতোরে কারয়। ধুবতারা 

মৃত্যরে না কার শহকা দুদিনের অশ্রজল ধারা 

মন্তকে পাড়বে বার, 

তার মাক যাব আভসারে 

তাঁর কাছে জেশিবন-সবস্ব ধন 

আপয়াণছ যারে জন্ম জম ধার 11 


জন্ম জন্ম ধার' আভসার যান্তার মলে আছে-- 


আরো চাই যে' আরো চাইগেো- 
আ।রে। চাহ । 
৮৮ ভান্ডারী মে সুধা আনায় 
বিতরে নাই 


১৫ ১০ ১ 


1দন-রজনপর বাশ পুরে 
যে শান বাজে অসাম সুরে, 
তারে আমার প্রাণের তারে 
বাঞজানো চ1ই 1” গখাতমাল্য | ৭৮ 


এই দৈবণ-আতীপর জন্য ছোটা বা আভসার বাতা করা । এই আভসার 
বাতার মধ্যে আছে--উপ্রানষদের “চরৈবোতি চরৈবেতি” এবং পঙ্গাবল? 
সাহত্যের 'হাওয়া' । আকুজেন এবং নাইট্রোজেন যেমন করিয়া মেশে, ঠিক 
তেমানি করিয়া উপনিষদ ও পদাবলণ সাহত্যের ভাবধারা ও পরিবেশ রবান্দু- 
কাব্যে মাশয়। রবখন্দ্ুকাবাকে এক অনন। সাধারণত দান কারলেও কাব তাঁহার 
এই জভিসাব্রকে “অনন্ত আঁভসার” রূপে গহণ কারিয়াছেন । “জল্মাদনে'” 
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কাবাগ্রন্দের শেষ কাবতায় কাঁব-চিত নিজ মরণ-মহে।ৎসযের আভাস ছিয়া 
শৈষ বায়ের মণ্ড বিদায় লইবার প্রাকালে বাঁলয়াছেন-_ 


“গে অনঞ্ঠানে, হয়তো শৃলিবে দূর হতে 
[দিগন্তের পরপারে শুভ শঙ্খধ্বানি" 


ইছা ধেন--ইহজশবনের শেষ অনুষ্ঠান এবং ভাবশ জখবনের জগ্মান্টমণ | 


ইধাই-_ “পো নব প্রভাত জ্যোতি, 
ওগো চর়াদনের গতি, 
নৃতন আশার লহো নমস্কার” গগতাল৯৬ 


এই 'দশ'ন' অনা কোনে 'দশ'নশাস্ছে নাই, ইহা রবপন্দুনাথের নিজস্ব 
দর্শন-__ 


“আবার তোমায় চিনব নংতন করে? গধতা লি:৯৭ 


ও টি 


বৈষব পদাবতী গাহিতা এবং রবীজুনাধ সম্পর্কে কিছু অভিমত £ 


অধ্যাপক ডঃ ধ্ানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, এম. এ পিএইচ, ডি, ; 
প্রধান অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ ; রবগন্দ্ু ভারতদ [বিশ্বাবদ্যালয় বলেন-- 


গ্রন্থ আপনার অনবদা, স্বাদ স্বাদ পদে পদে)” 


ডঃ লির্ঘল নারায়ণ গুপ্ত, এম. এ. ডি, লিট, বলেন- গগ্রথম নট 
অধ্যায়ে বৈফব পদাবলটর উৎস, প্রেক্ষাপট ও 'বাবধ তত্ের সঙ্্রে পাঁরচয় 
কাঁরয়ে দিয়ে পাঠককে আপনি গ্রন্থের মল বিষয়ের রস গ্রহণে অধিকারণ করে 
তুলেছেন। ভারপর আটাটি অধ্যায়ে একে একে রবধন্দ্রনাথের আশৈশব বৈষব 
সাহতোর পারচয় ও প্রভাব, তাঁর মানসিকতা ও জশীবন দর্শনে উপানষদ ও 
বৈষ্ুব দশনের প্রভাব, তার বাঁধধ রচনায় এই প্রভাবের স্বণ'-প্রস প্রাতফলন 
এবং বৈফব কাঁব-গোষ্ঠস ও রবধন্দুদাথের মানাসিকতার সাদশ্য-বৈসাদশ্য 
নরুপণ করে আপাঁন ববধন্দুনাথের কাব বাস্কতুকে পারপফটে করেছেন । 
অদখ্যক্ষত পাঠককে দখাক্ষত করে রস পিপাস: করে তুলে তাকে বণ্চিত করেন 
ধন, রসসমুন্খ [বশেষণের মাধমে তার আকাঃক্ষা চরিতার্থ করেছেন। নিশ্চয় 
করে বলতে পার বাংলা সাহতোর পাঠকের এ এক পরম প্রাপ্তি । 
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ডর সৃকুমার দেন, এম এ পিএইচ, ডি, বলেন- আমার যেমন 
ভালো লাগয়াছে, পাঠক সাধারণেরও তেমাঁন ভালো লাগবে এবং রঙ্গমন্ডে 
আভনখশত হইলে শিক্ষিত দর্শকদেরও সমান আনন্দ 'দবে। 


ডর শশীভ়ষণ দাসগপ্ত, এম. এ. পিএইচ. ডি. বলেন--“নাটকখান 
আমার ভালই লাগিয়াছে। আপনি মধৃস-দনের জণবন হইতে যে সকল 
ঘটনা ব্াছুয়া লইয়াছেন সে নিত্ধাচন নাটকণয় অবস্থান স:স্টির পক্ষে বেশ 
উপধৃক হইয়াছে, ঘটলাগলিয় সান্রবেশও ভাঙ হইয়াছে 1” 


দৈনিক বঙ্গুমতী বলেন ( ৫ই শ্রাবণ, ১৯৩৫৮ )-নাটাকার কথা, দশা 
ভাগ ও অঞ্ক বিভাগে নাটকশয় প্রাতিভার পারি6য় দয়েছেন এবং নাটকাঁটিতে 
সধস-দন এবং তাঁর পারপাহিবক চারতগ-লির বথাথ রুপ প্রকাশ পেয়েছে । 


আনন্দবাজার বলেন (রাঁববার ১৭ই কাগুক। ১৩৬৮) মাইকেল 
মধুসদন দণ্ডের জগবনণ অবলম্বনে লাখত একখানি নাটক। তংকালীন 
যঙ্গগয় বিদ্বং সমাজের যে মহাসম্মেলন বইখানিতে দেখিতে পাই-- 
নাটেল্লাখত একট চারের মুখ দিয়া তাহা বপিত হইয়াছে পপ্রাতিভার 
শোভাবাঠার- পে । পুক্কাট সংলাখিত ও সংপাগ। হইয়াছে । 


ডঃ পঞ্চানল মণ্ডল, এআ, এ. [ড, ফিল, বলেন এই নাটকের খাতেই 
আপনার প্রাতভা তাহার প্রকৃষ্ট পথ খাজয়। পাইয়াছে। 


শীরগলীগোহন ভঞ বতশ' ( ক্ালনা কলেজের অধ্যাপক ) বলেন-- 
ল্লীজঞ্জয়কুমার চক্রধতখর লেখা “মহাকাঁব"' নাটকখানি পড়লাম । নাটাকার 
ইতিহাসের মশলা আন্ত রেখে সাহত। ব্যঙ্গনের চবাদ অক্ষ রাখতে পেরেছেন 
এটা তাঁর অপ.ববশ্র [নমাণসাীম। প্রজ্ঞার বশিছ্ট স্বাক্ষর । বাস্তব সতা ও 
সাছতা সতোর এর.প রসব।জনাময় সংমশ্রণ, ইতিহাসকে আবকৃত রেখে এরপ 
নাটকীয় সংঘাত ও চমৎকার স"ছ্টর উদাহরণ এ্রাঁতহাসিক বাংলা নাটকে 
[বিরল দণ্ট। সারস্বত ক্ষেত্রে নবখন নাট/কারের বাঁলম্ঠ পদক্ষেপ সপ্তাবনাময় ॥ 


॥ ভবানী মঙ্গল ।। 


নি 


ভবানী মঙ্গল সম্মদ্ধে যুগান্তর বলেন_- শাশিপদাশা 
এই কারণে এই গ্রন্থখানি সাহিত্যের ইতিহাস রুচয়িতাদ্দের নিকট আদর লাভ 
কারবে "তাপ বাংলার সাহাতাকগণ এই গন্ধ আলোচনা কারতে 
পারেন ।”? | ২৫-২-৫১। 


॥ মাপিকা মিলের কথা 1! 


ঘূণাস্তর বলেন-_-“অন্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত এই 
য-পকথা (কাব্য) সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া সম্পাদক মহাশয় প্রাচখন বাংল! 


সাঁহতোর একখানি প্রয়োজনশয় উপকরণ জনসাধারণের হাতে তাজিয়া 
দয়াছ্ছেন। ডাঃ সুকুমার সেন গ্রন্থের ভুমিকায় ইহার বিশেষ মূল্য আছে 
*্বগকার কারয়াছেন। 


|| সোনারায়েকর গান 11 


আনন্দবাজার বলেন- 'সোনারায় ঠাকুর ব্রাদ্ধ ভল্লুকের দেবতা । এই 
লৌকক দেবতার একট পালাগান আলোচ) গ্রন্থে সংগহণত হয়েছে। 
ভাঁমিক।টও মল্যবান । 


ড্র সকৃমার সেন বলেন- সংগ্রহটি মলাবান। সম্পাদনাও উৎকৃষ্ট । 


01. 5617161 161117151 (০1880061169, 1.8. চ.3ি.5. 0. 017,655. 
বলেন---]1 155 £01 115 ১৪10০ 111 00171101092 214 10112191985, 1 
ডে 5016 107056 ৮70 215 11015165060 11 0100 5001601 01 1170191 
21711910108 8110 ০08110019]1 1115101%, ৬/1]1 81010160880 ১০] 
৫111)17. 


| কায়া ও ছায়া ।। 


দেশ বলেন-গ্রন্ককার ভাবাবেগের সঙ্গে সঙ্গে গজ্পের বিষয়বস্তুকে 
প্রকাশ কারয়াছেন । গল্প দানা বাঁধয়। উণয়াছে।”? 


“শিল্পীর স্বত্যু” স্চন্ধে দৈনিক বসুমতী বলেন “ছোট গলেপের 
সার্থক কৌশলে ও ঘটনার অগভনবন্ধে উপভোগ্য। বত'মান সমাজ জখবনের 
পরপ্রোক্ষিতে আকা ছবিগুলি অত্স্ত স্পছ্ট ।" 


দুসাহিতািক তারাশহরে বন্দোপাধাায় বলেন_ বতমান জগবন নিয়ে 
যে স্াম্টধম্ম? রচনা করেছেন, যে জাগ্রত এবং রসাঁপপাস দ:ণ্টির পারচয় 
পেয়ে! ছ আমার ভাল লেনেছে। 


ত। 
শি । 
৫1 
৬। 
থে। 
৮ 
৬ 
০ । 
১১। 
১২ 
১৩। 
১৯৪ । 
৯%। 
১৯৬ ॥ 
১৪ । 
১৮। 
১৯। 


২০। 
২১৯। 
২২। 
1 
২৪। 
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বৈষষ পদাবলী সাহিতা। এবং রবপন্দনাথ 

(ডঃ পুনথাত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভুমিকা সম্বলিত ) 
ভষানণ মঙ্গল রামনারায়ণ কৃত 

[বল্রাসুর প্রশ্তাব--ইন্দুকাশ দেব শম্মল 

হার বংশের কাব ও শুবানক্দের পারিচয় 

মাঁণকা মর কথা-- "দ্ধ উমানাথ 1বরাচত 

মাধন সঙ্গগতে বাংলার মুসলমান কাব 

সোনারায়ের গান 

কাযা ও ছায়া ( গঞপ সংকলন ) 

শিল্পণর মতা (এ) 

নাগে*বরণ ( উপন্যাস ) 

পটপারবত'ন (এ। 

ঘুম লেই (এ) 

মহাকাব (লাক) 

বাংলা সাহতোর সংক্ষিপ ইতিহাস 

সাঁহতাদশন । সমালোচনা ) 

[সরাজদ্দোল্লা ( গারিশচ৯্দু ) সম্পাদিত 

ছঃদ ও অলেঞ্কার। 

অগং্তার ও ছঞ্দ (প্রাক বখ্বাবদ্যালয়ের জনয) ( ২য় সং অন্যন্থ ) 


অসমীয়া ভাবায় লেখা 
সধাঁল?প । গল্প মংকঙ্সন ) 
নাগেম্বরখ ( উপন্যাস ) 
ছল্দ-অলঙ্কার আর ধ্বনি 
হেমসরস্বতগ বিয়চিত পৃরাপর অনুবাদ ( বল্ধন্থ ) 
র্বণজ্পু সাহতার চমু পারচয় ( যন্তন্থ ) 


